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ভুমিকা 

জনসংখ্যা সংক্রান্ত যে কোন আলোচনার ব্যবহারিক দিকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। 
কোনও দেশের জনসমষ্টির সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনও ধারণা করতে গেলে 
আঁদমন্থমারী তথ্য একান্ত গ্রয়োজনীয়।  পারম্পরিক লৌকগণনা ধারাবাহিক তথ্য 
যোগায় । আবার জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুসংবদ্ধ আলোচনা জনসংখ্যার 
গঠন, প্রকৃতি, গুণগত অবস্থার ব্যাখ্যা করে । 

জনসংখ্যা তত্বের মূল বিষয়গুলি আলোচনা করে এদের ব্যবহারিক প্রয়োগের 
উপরেই বেশী গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছি । সমস্ত উদীহরণই ভারতের বিভিন্ন আদম- 
স্থুমারী, নমুনা সমীক্ষা প্রভৃতির থেকে সংকলিত । তাত্বিক আলোচনাকে বথাসম্ভব 
সহজ সরলভাবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি। এই ন্বল্পপরিসর আলোচন। সর্ব 
সাধারণের কাছে সহজবোধ্য হলে আমীর পরিশ্রম সার্থক মনে করব। 

বিভিন্ন সময়ে Indian Association for the Study of Population এর নান! 
আঁলোঁচনাঁচক্র আমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 
বিশেষ করে Indian Statistical Institute এর একটি Orientation Course এ 
অংশ গ্রহণ করে বিশেষ উপরুত হয়েছি। অবশ্য এই প্রথম প্রচেষ্টা ক্রটিমুক্ত নয়। 
এর সব ক্রটি-বিচ্যুতির দায় একান্তই লেখিকার । 


চ্‌চ্ড়া সবিতা গুহ 
১৪ই বৈশাখ, ১৩৯৪ সন। 


প্রথম অধ্যায়__ভারতের লৌকগণনা 


11 লোকগণনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ; 1'2 1961, 1971, 1981 সনের 
লোকগণনা তথ্য সম্পফিত আলোচনা ; 13 জনসংখ্যা তথ্য আহরণের 
বিভিন্ন উপায়? 1'4 1981-র লোকগণনা ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে 
নপ্তম যোজনাকাল। 


দ্বিতীয় অধ্যায়__অর্থ নৈতিক প্রগতি ও জনদম্পদ 


21 জনজীবনের পরিবর্তন ও অর্থ নৈতিক প্রগতি; 2'2 কয়েকটি 
দেশের ভননংখ্যার গতিপ্রকৃতি; 23 ভারতের জনসংখ্যার গতি- 
প্রকৃতি; 2:4 পরিযান ও নগরমুখীতা; 2:5 উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে 
জনসংখ্যার মূল্যায়ন । 


তৃতীয় অধ্যায়__ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাপকের 
ব্যাখ্যা 

31 বয়স বিশেষিত গঠন 32 নারী-পুরুষ অনুপাত) 33 প্রজনন; 
3:4 সংজনন ; 3:5 মরণশীলতা ; 3'6 জীবন সারনি ও প্রত্যাশিত 
আয়ুফ্ধাল। 

চতুর্থ অধ্যায়__ভনসংখ্যার গুণগত বিচার 
41 জনগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান; 4-2 জনজীবনের সাংস্কৃতিক 
পটভূমিকা ॥ 4:3 বিবাহ রীতি ও পরিবার প্রথা; 44 সামাজিক স্তর 
বিন্যাস; 45 জীবনযাত্রার মান ও উৎকৃষ্ট জীবন স্তর স্ুচক; 4.6 
ভারতের জনসংখ্যার গুণগত বিচার । 


১২৪ 


২৫-৪৮ 


৪৯-৭২ 


৭৩---৯০ 


পঞ্চম অধ্যায়__জনসংখ্যার পরিমাপ ও প্রক্ষেপ ৯১১০৫ 
5:1 আত্তঃপ্রক্ষেপণ ও বধিপ্রক্ষেপণ রীতি; 5:2 প্রজনন সংক্রান্ত 
বিশেষ ধারণা ভিত্তিক ধরন; 53 মরণশীলতা সংক্রান্ত বিশেষ ধারণ! 
ভিত্তিক ধরন ; 5'4 জনসংখ্যা প্রক্ষেপের সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ 
কথা; 55 ভারতে জনসংখ্যা প্রক্ষেপের প্রচেষ্টা । 


ষষ্ঠ অধ্যায়__জনসংখ্য। নীতি টি 


6" জনসংখ্যার গতিপ্রক্লতি সম্পর্কে তাত্বিক আলোচন! ; 6'2 জাতীয় 
উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্তা ; 6'3 জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ 
নীতি ; 64 জনজীবনের গুণগত উৎকর্ষ সাধন নীতি ; 65 আয়ুন্ধাল 
ও জনসংখ্যা নীতি; 66 ভারতের জনসংখ্যা নীতি ও তার 
মুল্যায়ন । 


প্রথম অধ্যায় 
ভারতের লোকখণনা 


1.1 লোকগণনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


বর্তমান যুগে পরিসংখ্যানের সহায়তায় জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যীলোচনাই 
মূলতঃ জনসংখ্যা তত্ব নামে পরিচিত। জনসংখ্যার পরিমাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি, জন্ম হার, মৃত্যু- 
হাঁর প্রভৃতি বিষয়ে এই তত্বে আলোচনা করা হয়। একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক 
প্রগতি জনসংখ্যার গতি, প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল । তাত্বিক আলোচনার 
মূল উদ্দেশ্য কিন্তু জনসংখ্যা তথ্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রয়োগ । একটি দেশ 
কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক অঞ্চলই নয় এটি একটি জনগোঠা। দেশের উন্নতি অর্থে 
আমর! এই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উন্নতি বুঝি স্থতরাং জনগোষ্ঠীকে উপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ 
না'করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। শুধু তাই নয় রাজ্য পরিচালনার জন্যও 
মোট জনসংখ্যা ও তার বয়স বিশেষত গঠন, স্্ীপুরুষ ভেদ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা 
একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে । তাই বহুকাল ধরেই বিভিন্ন দেশে লৌকগণনার রীতি 
প্রচলিত। রাজস্ব সংগ্রহ, টসন্যদল গঠন প্রভৃতি প্রয়োজনে জনসমষ্টির সঠিক ধারণ। করার 
গুরুত্ব শীসকবর্গ বুঝতেন | তবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা, 
সুত্র মেনে নিয়ে লৌকগণনা করার প্রথা উনবিংশ শতাব্দী থেকেই ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠেছে । 
বর্তমানে ভারতবর্ষেও প্রতি দখবত্সর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে লৌকগণনা করা 
হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। 

যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রিটিশ শাসনকালেই ভারতে প্রথম সরকারী- 
ভাবে নির্দিষ্ট একটি সময়ে আদমস্ুমাঁরী প্রথা চালু হয় তার আগেও নানা সময় নানাভাবে 
এক এক জন শাসক তার অঞ্চলে মোট জনসংখ্যা পরিমাপের প্রাণী হয়েছেন। পরবর্তী- 
কালের জনসংখ্যা তাত্বিকেরা৷ এইসব প্রচেষ্টাকে ভিত্তি ক'রে প্রাচান ভারতে বিভিন্ন সময়ে 
মোট জনসংখ্যা নির্ধ/রণে প্রয়াসী হয়েছেন । যদিও ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ধারণ করতে 
গিয়ে তীদের অস্থবিধা ভোগ করতে হয়েছে কারণ তাঁদের মূলহিসাব খণ্ডিত অঞ্চলের । 


২ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


তাঁত্বিকেরা সাধারণভাবে মনে করেন যে প্রাচীন ভারতে 300 খ্রীষ্ট পূর্বান্ে আনুমানিক 
জনসংখ্য। 10.0 কোটি থেকে 14.0 কোটির মধ্যে ছিল।£ তীরা আরও মনে করেন যে 
অতীতে বহুদিন পর্যন্ত জনসংখ্য| স্থিতাবস্থায় ছিল। মিঃ যোরল্যাণ্ড (1920 ) আকবরের 
সময় কৃষি জমি-জনগোষ্ঠী ও সৈন্যদল-জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক বিচার ক'রে 1600 খ্রীষ্টাব্দে 
ভারতের জনসংখ্যা মোট 10 কোটি ছিল ব'লে অনুমান করেন। 

এই জাতীর তথ্যের উপর ভিত্তি করে মিঃ কিংসলে ডেভিস 1600 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের 
জনসংখ্যা আন্দাজ 12.5 কোটি ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। অনেকের মতেই 
পরবর্তী ছু শতাব্দীতে ভারতের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি । এগুলি সবই 
বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জনসংখ্যার পরিমাপ 

ভারতে সুসংবন্ধভাবে আঁদমস্থমারী গ্রহণের চিন্তা দেখা দেয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে। তবে তার আগেও বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অংশে আংশিক লোক- 
গণনার নজির রয়েছে। যেমন লর্ড ওয়েলেসলী_ 1801 সনে বাংলা প্রেপিডেন্নির জন- 
সংখ্যার হিসাব নিয়েছিলেন। বোদ্বাই প্রেসিডেন্সিতে এই ধরনের কাজ বার তিনেক 
করা হয় -€ 1820-28 সনের মধ্যে, 1845 সনেও 1855-56 সনে )। ' মাদ্রাজ প্রেসি- 
ডেন্সিতে 1821-22 ও 1837-38 সনে লৌকগণনা, করা হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশে 1848, 1853 ও 1865 সনে পরপর লোকগণনা করার নজির রয়েছে । পাঞ্জাব ও 
পিন্ধু প্রদেশে 1850 সনে একবার লোকগণনা করা হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কোন:কোনও 
ছোট অঞ্চলে লোকগণনার কাজও সময় সময় নেওয়া হয়েছে। যেমন কবিগুরুর পিতামহ 
স্বর্গীয় দবারকানাথ ঠাকুর মহাশয় 1822 সনে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে থানাভিত্তিক গৃহ গণনা 
করিয়েছিলেন। 

যাই হোক, এই সমস্ত আংশিক প্রচেষ্টাকে ভিত্তি কারে এবং জনসংখ্যা প্রক্ষেপের 
নিয়মকানুন কাজে লাগিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে ভারতের মোট জনসংখ্যার 
পরিমাপ করতে অনেক ধিদথ্থজন এগিয়ে আঁসেন। 1800 সন থেকে 1871 সনকে 
ভারতের প্রাক-আদমস্থমারীর যুগ বলে ধরা যেতে পারে। কারণ 1872 সনেই প্রথম 
'প্রথাগতভাবে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে লোকগণনা করে তথ্য উপস্থাপন কর! হয়। আমরা 
১ আদমন্মারী যুগের মোট লোকসংখ্যা পরিমাপের ছুটি তালিক৷ নিবন্ধ 
-করছি। 


পরের পাতার তালিকাটি স্ব্গীয়শ্রীপি, এন, আগরওয়ালা নানা ত্র থেকে তথা সংগ্রহ 
করে একসাথে নিবন্ধ করেছেন । 


1855 সনে তিনি ছুটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। উভয় পরিমাপের মধ্যে 
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লারণি 1:1 
ভারতের জনসংখ্যার পরিমাপ 
(1800 সন হইতে 1874-75 সন ) 

বর্ষ উত্স জনসংখ্যা (কোটি) 

1800. প্রেফেয়ার 120 

1820 হ্যামিলটন 13.4 

1834 ম্যাকুলক 13-0 

1845 ম্যাকুলক 130 

1855 মুখ্য পঞ্জীয়ন, গ্রেট ব্রিটেন 12-5 

1855 সংসদীয় পত্র 18:1 

1865 সংসদীয় পত্র 19-1 

1867 মুখ্য পঞ্জীয়ন, গ্রেট ব্রিটেন 19-4 
1871 ডেভিস 25:5 

1874-75 সংসদীয় পত্র 23-8 


পার্থক্য খুবই সামান্য । এই তালিকার একটি প্রধান ক্রুটি যে এতে ভৌগোলিক অঞ্চলের 
আয়তনের কোনও উল্লেখ নেই । জনসংখ্যার পরিমাপের মধ্যে প্রথম ক্ষেত্রে 20 বছরের 
ব্যবধান । আবার শেষের দিকে ছুই/চার বছরের ব্যবধানেই তিনটি তথ্য পরিবেশন করা 
হয়েছে। এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সত্তর বছরে জনসংখ্যা ছিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
দ্বিতীয় তালিকাটি স্বগী্ অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ও শ্রী দুর্গাপ্রদাদ ভট্টাচার্ধর 
যুগ্ন প্রচেষ্টায় সত্তর বছরের ধারাবাহিক জনসংখ্যা পরিমাপের সুসংবদ্ধ উপস্থাপনা । 
সারণি 1:2 


ভারতের জননংখ্যা (15801-1871) 
আয়তন 1,582,989 বর্গমাইল 


বর্ষ জনসংখ্যা (কোটি ) পূর্বের দশকে শতকরা 
: পরিবর্তনের হার 

1801 207 Jd 

1811 21:5 +-3-86 

1821 20 5 _4:65 

1831 21-6 4537 

1841 212 1:85 

1861 244 45:17 

1871 25.6 


4-492 


৪ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


জনসংখ্য। পরিমাপের বিভিন্ন নীতিকে প্রয়োগ করে এই দশ বৎসর অন্তর ধারাবাহিক 
জনসংখ্যার হিসাব এই তালিকার পাভয়| যাচ্ছে। এই তালিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
বিষয় যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার (ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের) পরিপ্রেক্ষিতে এই হিসাব 
দাখিল করা হয়েছে। প্রতি দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম। কোনও কোন, 
দশকে জনসংখ্য। হ্বাসও পেয়েছে । কেবলমাত্র 1871 সনের পরিমাপ ছাড়া তালিকা ছুটির 
পরিমাপণুলিতে সর্বক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সম্ভবতঃ শ্রী আগরওয়ালার আহরিত, 
তথ্যগুলি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের প্রযোজ্য নয়। অধ্যাপক মহলানবীশ তার প্রদত্ত, 
পরিমাপগুলির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ প্রকাশ ক'রে থাকলেও প্রাক লোকগণন৷ 
যুগের এটি সবচেয়ে সুসংবদ্ধ তালিকা । 

স্বাধীন ভারতের ভৌগোলিক সীমার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা পরিমাপ ক'রে মিঃ এইচ, 
ভি, প্যারি* দেখিয়েছেন যে 1800 সন থেকে 1850 সনের মধ্যে জনসংখ্যা আন্মানিক 
15.4 কোটি থেরে 18.9 কোটিতে দীঁড়ায়। অর্থাৎ গড়পড়ত। বুদ্ধির হার :45 এসে 
দাড়ায়। অধ্যাপক মহলানবীশের তালিকাতে 1851 সন পর্যন্ত গড়পড়তা৷ বাধিক বৃদ্ধির 
হার '25 দেখা যাঁয়। উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টার জন্যই আমরা প্রাক আদম- 
সুমারী যুগের লৌকসংখ্যার কিছুটা ধারণা করতে পারি। 

1865 সনে ভারতের তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজ স্থির করেন যে 1871 সনে একটি সর্ব- 
ভারতীয় (ব্রিটিশ শাসনভুক্ত অঞ্চল) আদমস্থুমারী গ্রহণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে মিঃ 
ডবলুং ডবলু, হাণ্টীরের অবদান উল্লেখযোগ্য । 1871 সনেই প্রথম নান! সময়ে বিভিন্ন 
অঞ্চলে পরপর লোকগণন! করা হয়। এই গণনায় কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল । এবং আদম- 
সুমারীর মূল নিয়ম অনুসারে একই সময়ে এক সাথে লৌকগণনা করা হয়নি । তবুও 1871 
এর নানাস্থানের সংগৃহীত তথ্যকে একত্রীভূত করে 1872 সনে মোট জনসংখ্যার হিসাব 


দাখিল করা হয়। 1881 সন থেকে নিরমমীফিকভাবে দশ বৎসর অন্তর ব্রিটিশ ভারতে, 
লোকগণনা হয়ে আসছে । তবে 1921 সনের আদমস্থুমারী পর্যন্ত ভারতের কোনও না 


কোনও অংশ বাদ পড়েছে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে ভৌগোলিক সীমা রদবদল 
হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর পুরাতন ব্রিটিশ ভারত, ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান 
নামে ছুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। দেশীয় রাজাদের রাজ্যগুলি ভারত ইউনিয়নভুক্ত হয়েছে। 
ফলে দশ বৎসর অন্তর আদমন্থুমারীর তথ্যর তুলনামূলক আলোচনা ভারতে কঠিন। 

দেশ বিভাগের আগে ভৌগোলিক সীমার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 1936 সনে ব্রহ্ম 
দেশকে পৃথকীকরণ। 1956 সনের ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য আভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতে রাজ্য সীমার পরিবর্তন ঘটে । পতুগীজ ও ফরাসী শাসিত অঞ্চল- 
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গুলি যেমন গোয়া, দমন, দিউ, দাঁদরা নগর হাঁভেলী, পত্ডিচেরী সমসাময়িককাঁলে ভারতের 
অন্তভুক্তি হয়। 1961 সনের পরে আবার পাঞ্জাব, আসাম, হিমাচলপ্রদেশের বিভাজন 
ঘটে। নূতন রাজ্য ও কেন্দ্রশাপিত অঞ্চল গঠন করা হয়। এই সব বিভাজনের ফলে 
আক্তঃরাজ্য তুলনামূলক আলোচনাও সবক্ষেত্রে সম্ভবপর নয় । 1971 সনের লোকগণনার 
পরে 1975 সনে সিকিম ভারতের রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এই ধরনের 
বিবর্তনের ফলে ভারতের সািক ভৌগোলিক সীমার বিশেষ রদবদল হয়নি। চীনের সঙ্গে 
সীমানা নির্ধারণ চূড়ান্ত হ'লে এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অন্তভূক্ত হলে 
ভৌগোলিক সীমার কিছু পরিবর্তন ঘটবে। সেই সঙ্গে জনসংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পাবে। তবে 
এই স্থবৃহত দেশে যেখানে জনসংখ্যা পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সেখানে 
স্বল্প রদবদল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে ভৌগোলিক 
সীমা সম্বন্ধে চেতন হওয়া প্রয়োজন । 

ব্রিটিশ ভারতে 1941 সনে শেষ লোকগণনা৷ করা হয়। অধ্যাপক প্রশাস্ত মহলা” 
নবীশের প্রতিবেদন অনুসারে 1941 সনে ভারতের জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার 
শতকরা 17.30 ভাগ ও এশিয়ার জনসংখ্যার 32.10 ভাগ ছিল। আয়তনে ভারত 
বিশ্বের শতকর! 3.03 ভাগ ও এশিয়ার শতকরা 1501 ভাগ ভূমি অধিকার করে ছিল। 
এই আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক মহলানবীশ প্রদত্ত ব্রিটিশ ভারতের আঁদমস্থুমারীর 


ফলাফল নিচের তালিকায় উপস্থাপিত করা হ'ল । 
সারণি ! ২3 
ভারতীয় উপ মহাদেশের জনসংখ্যা 


(1871-1941)5 
আয়তন-_1582989 বর্গ মাইল 


বর্ষ জনসংখ্যা (কোটি) পূর্বের দশকের শতকরা 
- পরিবর্তনের হার 

1871 256 — 

1881 258 +0°78 

1891 28°3 49:69 

1901 28°6 4+ 1-06 

1911 30:4 +629 

1921 30-7 + 0:99 

1931 339 + 10:42 

1941 38:3 +1298 


( জনমংখ্যা পরিবর্তনের শতকরা গড়পড়তা! গাঁণিতিক বৃদ্ধির হাঁর ধরা হয়েছে ) 


চর জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক সীমার পরিপ্রেক্ষিতে মি: এইচ, ভি, প্যারি অঙুরূপ- 
ভাবে ওই একই সময়েও একটি. দু বৎসর অন্তর জনসংখ্যার তালিকা প্রণয়ন 
করেছেন। 

প্যারি প্রদত্ত তালিকা নিম্নরূপ :__ 


সারণি 1 £ 4 
ভারতের জনসংখ্যা (1871-1941)০ 
আয়তন_1217989 বর্গ কিঃ মিঃ ( বৰ্তমান ভারতের অনুরূপে ) 


বর্ষ জনসংখ্যা (কোটি) পূর্বের দশকের শতকরা 
পরিবর্তনের হার 
1871 2091 = 
1881 21:09 +09 
1891 23:14 +97 
1901 2384 + 3:0 
1911 ৭9221 / 457 
1921 25'13 1 — 04 
1931 j 27°89 "7109 
1941 31.87 +14'3 


(এক্ষেত্রেও জনসংখ্যা পরিবর্তনের হাঁর পূর্ববর্তী তালিকার অনুরূপ ) 

ভৌগোলিক সীমারেখার বিভিন্নতার .জন্ত মোট জনসংখ্যার পার্থক্য ঘটলেও 
জনসংখ্যার পরিবর্তন হার দুটি তালিকার মধ্যে তুলনীয়। প্রথম তালিকায় 1911 থেকে 
1921 সনে জনসংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় তালিকায় বিভক্ত 
ভারতের অংশে ভনসংখ্যা সামান্য হ্রাস পেয়েছে। 1881-91র দশকে ও 1921-41 এর 
মধ্যে তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যা বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। রঃ 

স্বাধীন ভারতে 1951 সনে সর্বপ্রথম লোকগণনা হর। ওই বছরই ভারতে 
পঞ্চবাধিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয় জনসংখ্যার তথ্য পরিকল্পনার জন্য 
একান্ত প্রয়োজনীয়। সুষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের জন্য -ভারত সরকার উপযুক্ত সংগঠন গড়ে 
তুলতে উদ্যোগী হন। 1948 সনে সেন্সাস আইন পাস হয় এবং 1949 সনে ভারত 
সরকার কেন্দ্রের প্রশাসন মন্ত্রকের (হোম ডিপার্টমেণ্ট ) অধীনে দেশের আঁদমন্থ্মারী 
ও জনসংখা। তথ্য সংগ্রহের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বর্তমানে জনসংখ্যা সংক্রান্ত 
যাবতীয় তথ্যের সংগ্রাহক ও সংরক্ষক মুখ্য পঞ্জীয়নের দপ্তর (ভারতের রেজিস্ট্রার 
জেনারেলের অফিস) প্রতি দশ বৎসর অন্তর এই দপ্তরের প্রধান অর্থাৎ মুখ্য পঞ্জীয়ন 


ভারতের লোকগণনা - Al 


পদাধিকার বলে লোকগণনার বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কার্য পরিচলনা করেন। এর 
অবীনে রাজ্যে ও কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলে একজন লোকগণনা অধিকর্তা ( ভাইরেকটর অফ. 
সেন্সাপ) নিযুক্ত হন। এদের সম্মিলিত পরিচালনাধীনে বিরাট এক. অস্থায়ী কর্মীবৃন্দ 
দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে আনে। 
জেলার ও ব্লকের শাসন যন্ত্রকেই এই কাজে লাগান হয়। লোকগণনার 1 বছর আগে 
জেলা তথ্য অধিকর্ত। ও তার অধীনস্থ শাঁসনযন্ত্রকে লৌকগণনাঁর কাজে আনা হয়। তথ্য 
সংগ্রহের হাতিয়ার কতকগুলি প্রশ্নের ত|লিকা | এই প্রশ্ন রচনা করার সময় যথেষ্ট 
সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । বিশেষ করে জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রত্যেকটির উপযুক্ত 
সংজ্ঞ| নির্ধারণ প্রয়োজন । জনগণনার ভিত্তি ইউনিট ব্যক্তি? কিন্ত ব্যক্তি একটি গৃহের 
অংশ। স্থতরাং গৃহস্বীমীর কাছেই তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নলিপি উপস্থাপিত হয়। গৃহভুক্ত 
ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নানারকম তথ্য এই প্রগ্নলিপির সাহায্যেই সংগৃহীত হয়। 1872 অন 
থেকে এই ধরনের ছোট ছোট প্রশ্নলিপি বা সেন্সাস সিডিউল তৈয়ারী করা হয়েছে । এক 
এক সময় এক একটি নতুন তথ্য সংগ্রহের প্রবণত| দেখা গেছে। যেমন 1872 এর 
সিডিউল এ গৃহের ছাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল। 1941 এ মহিলাদের প্রথম সন্তান প্রদবের সময় 
বয়ন কত প্রশ্ন করা হর । মোটামুটি ধর্ম, ভাষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থ নৈতিক পেশ? 
বয়স, স্ত্রী পুরুষ ভেদ, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়েই প্রশ্ন রাখা হয়। 1961 সন 
থেকে প্রশ্নলিপিকে সুগঠিত করার দিকে বেশী ঝৌক দেওয়৷ হয়েছে। 

সাধারণতঃ দুই উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গৃহস্বামীকে প্রশ্জলিপি দিয়ে উত্তর 
পূরণ কারে দিতে বলা হয়। আবার শিক্ষণপ্রাপ্ত তথ্যসংগ্রহকারী বাড়ি বাড়ি গিয়ে 
প্রশ্নলিপির মধ্যে উত্তর সংগ্রহ কারে আনতে পারেন । ভারতে দ্বিতীয় প্রথা চালু। 
এখানে স্বাক্ষরতার হার কম। - সুতরাং দ্বিতীয় প্রধাই এদেশে গ্রহণযোগ্য । 
1.2 1961, 1971, 1981 সনের লৌকগণন! তথ্য সম্পর্কিত আলোচনা 


স্বাধীন ভারতের প্রথম আদমন্থমারী 1951 সনের: প্রতিবেদনই একটি নতুন 
পদক্ষেপের চন! হয়। _ প্রতিবেদনে সর্বপ্রথম; ভারতের জননংখ্যার গঠন ও আয়তনের 
পরিবর্তনের কথা আলোচনা. করে জীবনুযাতার মানের উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণের চেষ্টা 
ক্র! হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জন্মহার হাম করার যৌক্তিকত। আলোচিত হয়েছে।, 
এই বছর লোকগণনাকে আরও নিভু করার জন্য কিছু নমুনা পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা 
করা হয়। ফলে গণনার পরবর্তীকালে ভুলক্রটি নজরে আঁসে। এই প্রথম গ্রাম ও 
নগরের তথ্য পৃথকভাবে দেখান হয় ও জেলাভিত্তিক তথ্য (ডিট্রিক্ট সেন্সাস হ্থাগুবুক) 


৮ জনসংখ্যাতত্ের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


প্রকাশিত; হয়। ধর্মের পরিবর্তে জীব্নধাঁরণের উপায় অর্থাৎ পেশাকে ভিত্তি করে 
বিভিন্ন তথ্য দ্িমুখীভাবে উপস্থাপিত হয়। 1951 সনে ভারতের মোট জনসংখ্যা 
36.11 কোটি ছিল তার মধ্যে মোটামুটিভাবে শহরবাসীর সংখ্যা 6:2 কোটি অর্থাৎ 
শতকরা 17.35 ভাগ । বসতির ঘনত্ব 51 সনে প্রতি বর্গ কিঃ মিতে 117 জন ও 
নারীর সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষ পিছু 946 জন। ভারতে বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মাবলঙ্বী 
লোকের বাস,। 1951 সনে হিন্দী ভাষা-ভাষী ছিলেন মোট 11,69 কোটি (32.4%) 
তার পরই আসছেন তেলেগু ও বাঙ্গালী | এ'রা সংখ্যায় যথাক্রমে 3.30 কোটি 
(9.1%) 3251 কোটি (3.9%) ছিলেন । 1951 সনে হিন্দুধর্মীবলম্বীর সংখ্যা 
30:36 কোটি অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা 84 জন হিন্দু। এর পরই ,আসেন 
মুযলমানগণ_এর। মোট জনসংখ্যার শতকরা 9.8 ভাগ। এছাড়। এদেশে খৃষ্টান, 
বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্াবলদ্বীর বান ররেছে। 

1951 সনের পর ক্রমশঃ ভারতের লোকগণনা পদ্ধতিকে আরও উন্নততর করার 
প্রয়াস নেওরা হয়। স্বভাবতঃই দশ বখসর অন্তর লোকগণনার মাধ্যমে যদি বহুবিধ 
তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায় তবে পরবর্তীকালে পরিকল্পিত উন্নয়নের কাঁজে যথেষ্ট 
সুবিধ| হবে মনে করা হর। কিন্ত লৌকগণনাকে বিজ্ঞানসন্মত করতে গেলে বিভিন্ন 
সময়ের, বিভিন্ন স্থানের তথ্যের যাতে তুলনামূলক আলোচন সম্ভবপর হয় সেজন্য বিভিন্ন 
সংজ্ঞ নির্দিষ্ট করা প্রর়োজন। প্রশ্নস্থচী যাতে স্থনংবন্ধ হয় তাও দেখ! উচিত। 1961 
সনের লোকগণনার আগে তাই নানাস্তরে বহুরকম আলোচনা করে লোকগণনার প্রস্তুতি 
নেওয়া হয়। 1961 সনেই প্রথম গৃহস্থচী ( হাউসহোল্ড সিডিউল) প্রবর্তিত হয় এবং 
এই স্ুচীর সাহায্যে গৃহের অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক তথ্য সংগ্রহ কর! সম্ভবপর হ্য়। 
জমির মালিকানা ও ভূমি ব্যবস্থার সম্বন্ধে অনেক কিছু জান! যায়। আবার শিল্পে 
নিযুক্ত শরমিককেও গৃহভিত্তিক এবং অন্যান্য কারিগরী শিল্প এই ছুই ভাগে ভাগ করা 
হ্য়। 

1971 সনেও লোকগণনার পূর্ববর্তী আলোচনা, গবেষণা চলেছিল। কমপুযুটরের 
সাহায্যে তথ্যকে সুসংবদ্ধ করার প্রয়াস নেওয়া হয়। জেলাভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন ও 
মানচিত্র রচন| প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি এই লোকগণনার যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। তবুও 
সব দিক থেকে বিচার করতে গেলে 1961র কার্ধক্ুী যেন আরও ব্যাপক ছিল। 1981 
সনের লোৌকগণনা কালেও প্রশ্নস্থছটী নিয়ে পর্যালোচনা চলে। 1974 সনে প্রথম 
লোকগণনার তথ্য ব্যবহারকারীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু। তারপর 1976, 
78, 79, 80তে নানা স্তরে ধারা লোকগণনা পর্যালোচনা করবেন, বীরা তাত্বিক দিথকে কে 


ভারতের লোকগণনা ৯ 


এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যাঁর! এইসব তথ্য ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে ঘন ঘন বৈঠক 
বসে। প্রশ্ন তালিকা কেমন হবে, কৌন কৌন বিষয়ে জোর দিতে হবে, কৌন 
কোন বিষয়ের বাদ দেওয়া চলে সবই এই সব সম্মেলনে আলোচিত হয়েছিল। 
যেমন ‘কর্মী’ সংজ্ঞা নিয়ে 1951 সন থেকে রদবদল চলে আসছে। 41951 সনে 
'লোকেরা স্বনির্ভরশীল কিনা এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা খুব লাভজনক হয়নি ৷ 1961 
সনে “কর্মীর আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা প্রবর্তনের চেষ্টা হ'লেও সে প্রচেষ্টাটি তেমন দৃঢ় ছিল না। 
1971 সনে দৃঢ় সংজ্ঞা নির্ধারণ করার ফলে 1961 ও 71 এর তথ্যের তুলনা কর! কঠিন 
হয়েউঠল। 1981 সনে এই সংজ্ঞা নির্ধারণের উপর তাই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় ও 
পেশার শ্রেণীবিভাগেরও পরিবর্তন করা হয়। 

1961 ও 71 সনে পেশাকে নয়ভাগে ভাগ করা হয়েছিল-_কৃষক, কৃষি শ্রমিক অন্যান্য 
কুষি সম্পর্কযুক্ত কাজ যেমন পশুপালন, মাছ ধরা ইত্যাদি, খনি, শিল্প, শিল্পের আবার 
ছুটি অংশ গৃহভিত্তিক শিল্প ও অন্যান্য শিল্প, নিৰ্মাণকাৰ্য, ব্যবসা বাণিজ্য যানবাহন ও 
যোগাযোগ এবং অন্যান্য কাঁজ। [i) Cultivator, ii) Agricultural labour, 
iii) Livestock, Forestry Fishing, Hunting & Plantations, Orchards 
and allied activities, ivy) Mining & Quarrying, ৮) Manufacturing 
Processing, Servicing & Repairs, (a) Houshold Industry, (b) Other 
than Household Industry, vi) Construction, vii) Trade and 
Commerce, viii) Transport, Storage and Communications, ix) Other 
5ervice] 1981 সনে মাত্র চারটি শ্রেণী রাখ! হয়__কৃষি, কৃষি শ্রমিক, গৃহভিত্তিক শিল্প 
‘ও অন্যান্য কাঁজ। [1) Cultivators, 11) Agricultural labourers, 
iii) Household Industry, iv) Other workers ] ব্যক্তি বিশেষের নিযুক্তিগত 
অবস্থা দুভাবে নিরূপিত করা৷ হয়েছে। প্রথমতঃ লোকটির সাধারণ কাজের অবস্থা, 
অর্থাৎ যেদিন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তাঁর পূর্ববর্তী 365 দিনের বেশীর ভাগ সময় 
লোকটি নিযুক্তিগত অবস্থ। কি। দ্বিতীয়ত: লোকটির বর্তমান কাজের অবস্থা অথাৎ 
তথ্য সংগ্রহের পূর্ব সপ্তাহের লোকটির নিযুক্তগত অবস্থা কি। 1961 ও 71 সনে 
উভয় প্রথাকেই একসাথে গ্রহণ করা! হয়েছিল । 1981 সনে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল 
সাধারণ অবস্থার হিসাব নেওয়া হয়। 

1981 সনে নিধুক্তির অবস্থান্ুসারে কর্মক্ষম লোকদের তিনভাগে ভাগ করা হয়। 
যারা লোকগণনার পূর্ববর্তী বছরে 183 দিন বা তারও বেশী কাজে নিযুক্ত ছিলেন তারাই 
প্রধান কমীগোষ্ঠী । যারা 183 দিনের অপেক্ষা কম দিন কাজে নিযুক্ত তার! প্রান্তিক 


১০ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকীয় ) 


কর্মী। অন্যান্য সকলে অকর্মী। এই সংজ্ঞা নিধ্ণারণের ফলে 1981র প্রধান কর্মীদের 
স্দে 1971 এর কর্মীদের তুলনামূলক আলোচনা করা যাবে। আবার 1981র প্রধান 
ও প্রান্তিক কর্মীদের সঙ্গে 1961র মোট কর্মীর তুলনা সম্ভবপর হবে। সংজ্ঞা পরিবর্তনের 
ফলে তিনটি আদমন্থমারী তথ্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে ও পরস্পরের তুলনামূলক 
আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। কর্মসংস্থানের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এটি অস্থবিধাজনক ৷ 
নমুনা সমীক্ষায় যেমন কর্মীগোষ্ঠা, বেকার, অকর্মার দৃঢ়বন্ধ সংজ্ঞা গ্রহণ কর! হয় এক্ষেত্রেও 
তা বাঞ্ছনীয় । 

আরেকটি সংজ্ঞা 1981 সনে পূর্ববর্তী দুই লোকগণনার ধারণাকে নিয়েই নির্ধারণ 
করা হয়। সেটি হচ্ছে শহরাঞ্চলের সংজ্ঞ৷। 1961 থেকেই এই শ্রেণী বিভাগের 
সূত্রপাত । 1981র আদমন্থমারীতে নিয্ললিখিত অঞ্চলগুলিকে শহরের তালিকাভুক্ত করা৷ 
হয়েছে । 

1) যেসব জায়গায় পৌরসভা রয়েছে বা পৌর অঞ্চল : বলে নথিভুক্ত হয়েছে 
2) অন্যান্য জায়গা যেগুলির নিম্নলিখিত বিশেষত্ব আছে (ক) ন্যুনপক্ষে 5000 লোকের, 
বাস (খ) শতকরা 75 জন কর্মী অকৃষি কার্ধে লিপ্ত (গ) বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ, 
কিঃ মিঃ তে অন্ততঃ 400 জন । 

বলতে গেলে 1981 সনে শহরাঞ্চলের সংজ্ঞ! আগের মতন। শুধু কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক- 
যুক্ত কাজকে (যেমন পশুপালন, বাগান, মাছ ধরা ইত্যাদি) 1981 সনে অরুষি কাজ 
বলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকার তথ্যের তুলনামূলক আলোচন! 
সম্ভবপর । 

অতঃপর আমরা তিনটি লোকগণনা তথ্যের মূল বিষয়গুলি আলোচন! করতে পারি ॥ 
মোট জনসংখ্যার গঠন, বসতির ঘনত, রাজ্যসমূহের মধ্যে জনবণ্টন এই তিনটি তথ্যই 
একের পর এক দেখা যাক।. মোট জনসংখ্যাকে স্ত্রী / পুরুষ এবং শহরবাসী / 
গ্রামবাঁধী এই ছুই ভাগে ভাগ ক'রে পরের পাতার শ্রেণীবিভাগ উপস্থাপিত করা হ'ল । 

জনসংখ্যার গাণিতিক বৃদ্ধির হার 1961-71 এর দশকে শতকরা 2.48 ভাগ ও 
1971-81 এর দশকে-শতকরা! 2-507-ভাগ.।. ভারতের আয়তন. 1981 সনের লোক- 
গণনার 3,287,263 বর্গ, কিঃ মিঃ দেখানো হয়েছে। . ভারত জনবহুল দেশ,। এই 
তিনটি আদমস্থমারীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বসতির ঘনত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। 
1961, 19719 1981 তে রসতির ঘনত্ব যথাক্রমে প্রতি বঃ কিঃ মিঃ তে 142,177,216 
জন দেখা যাচ্ছে। অবশ্য ভারতের সকল অংশের বসতির ঘনত্ব এক নয়। 1981র হিসাঁবে, 
দিল্লী, সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ। এথানে প্রতি বঃ কিঃ মিঃ তে:4194 জন লোকের বাঁস, 


ভারতের লোকগণনা [ডি ১১ 


সারণি | £ 5 
1961, 1971, 1981 র জনসংখ্যার শ্রেণীবিভাগ, 
জনসংখ্যা (কোটি) 
1961 1971 1981 
গ্রামবাসী 
পুরুষ " 18-3 225 269 
স্ত্রী 17-7 214 256 
শহরবাসী 
পুরুষ 4:3 5'9 85 
নী 36 5:0 1/5 
মোট জনসংখ্যা 
পুরুষ 226 2814 354 
স্ত্রী 21-3 26:4 3311 
সমগ্র জনসংখ্যা 439 545 68:5 


আবার অপর সীমায় অরুণাঁচল-এ প্রতি বঃ কিঃ মিঃ তে মাত্র 8 জন লোক বাস করছে ॥ 
বসতির ঘনত্ব অনুসারে রাঁজ্য ও কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলগুলি ভাগ করে দেখান হ’ল। 


সারণি 1:6 


বসতির ঘনত্ব অন্তুসারে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভাঁজন 
জনসংখ্যা প্ৰতি বঃ কিঃ মিঃ তে 


100 জনের কম 100 জন থেকে 500 জন মোট সংখ্যা 
499 জনের মধ্যে তারও উরধ্ব 
রাজ্য কেন্্রশীসিত রাজ্য কেন্দ্রশাসিত রাজ্য কেন্দ্ৰশাসিত রাজ্য কেন্দ্রশামিত 
অঞ্চল অঞ্চল অঞ্চল অঞ্চল 


1961 7 3 14 2 = 4° 21 9 
1971 7 3 13 2 iL 4- 21 9 
1981 6 3 14 2 2 4 22 9 


বিঃ ভর: প্রথম দুই ক্ষেত্রে জন্ম কাশ্মীর অনুপস্থিত । 

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কেন্্রশীসিত অঞ্চল বসতির ঘনত্ব তুলনা- 
মূলকভাবে বেশী। রাজ্যগুলি বেশীর ভাগ মাঝারি বসতিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। 

ভারতের মোট 22টি রাজ্য ও 9টি কেন্দ্রশীসিত অঞ্চল ।* দেশের সামগ্রিক 


* ১৯৮৭ স্রালের ফেব্রুয়ারী মিজোরাম ও অরুণাচল এই দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে 
রাজ্যে পরিণত করা হয়েছে । 


১২ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহাঁরিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকাঁয় ) 
আয়তনের মাত্র শতকরা 3.6 ভাগ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্ততুক্ত। 1931র আদমন্থুমারীর 
তথ্য অন্যারী জনসমষ্টির আনুমানিক 1.42% অংশ ওই সকল অঞ্চলে বস্বাস করে । 


সারনি 1 £7 
ভাঁরতের বিভিন্ন রাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যা 1981র আদমস্থমারী ॥ 
রাজ্য আয়তন (মোট আরতনের জনসংখ্যা, মোট জনসংখ্যার 
[হাজার শতাংশ) (লক্ষ হিসাবে) শতাংশ 
বর্গ কিঃ মিঃ] 

(1) (2) (3) (4) (5) 
অন্ধ 275 8:36 535 7.82 
আসাম* 79 2:40 199 2-90 
বিহার 174 532 699 10:20 
গুজরাট 196 596 341 497 
হরিয়ানা 44 1°34 129 1:88 
হিমাচল প্রদেশ 56 1-70 43 0:62 
জস্মু ও কাশ্মীর 222 6.75 60 0:87 
কর্ণাটক 192 5:84 371 5:41 
কেরালা 39 1°18 255 3:72 
মধ্যপ্ৰদেশ 443 13 48 522 7°61 
মহারাষ্ট্র 308 9:42 628 9:16 
মণিপুর 22 0:67 14 0-20 
‘মেঘালয় 22 0-67 13 0-19 

' নাগাল্যাণ্ড 17 0:51 8 9:11 
উড়িস্যা 156 474 264 3:85 
পাঞ্জাব 50 1:52 168 2°45 
রাজস্থান 342 10:40 343 5:00 
সিকিম ? 0:21 3 0:04 
তামিলনাড়, 130 3:95 484 7°06 
ত্রিপুরা 10 0:30 2] 0°31 
উত্তরপ্রদেশ 294 8:94 1109 16°18 
পশ্চিমবঙ্গ B9 2:74 546 7.97 
কেন্দ্ৰশাসিত ** 
অঞ্চলসমূহ 120 360 97 1:42 
ভারত 3287 100.00 6852 99 94 (100) 

* প্রক্ষিপ্ত হিসাব 


** [| আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 2 | অরুণাচল 31 চণ্ভীগড় 41 দাদারা, নগর 
হাভেলী 51 দিল্লী 61 গোয়া, দমন দিউ 7 লাক্ষাদ্বীপ 8 । মিজোরাম 9 | পণ্ডিচেরী। 


ভারতের লোকগণনা৷ ১৩ 


এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে মধ্য প্রদেশ সবচেয়ে 
বড়। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে 
জনসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশের স্থান সর্বাগ্রে ৷ বিহার, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে। আয়তনে সিকিম ক্ষুদ্রতম, সিকিমের জনসংখ্যা সবচেয়ে, কম। 
বিভিন্ন রাজ্যে মোটামুটি জনসংখ্যা আয়তনের সঙ্গে সমপধীয়ের কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে। 
কোনও কোন ক্ষেত্রে যেমন জম্মু কাশ্মীরে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা কম আবার 
বিহারে এর বিপরীত অবস্থা। 


সারণি 1 £ 8 
ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার শ্রেণীবিভাগ 

ধর্ম মোট জনসংখ্যা (লক্ষ হিসাবে). জনসংখ্যার শতকরা হিসাব 

1961 1971 1961 1971 
হিন্দু 3664 4533 83-4 827 
মুমলমান 469 614 107 11-2 
ভ্রীশ্চান 107 142 24 26 
শিখ 78 104 1°8 19 
বৌদ্ধ 32 38 0.7 07 
জৈন 20 26 0.5 05 
অন্যান্য 22 25 0:5 0.4 
মোট জনসংখ্যা 4392 5482 100-0 100-0 


ভারতের এইসব বিভিন্ন রাজ্যের লোকের! বিভিন্ন ভাষ! ব্যবহার করে, যদিও অনেক- 
গুলির উৎস সংস্কৃত ভাষা। আবার প্রত্যেক রাজ্যেই নাঁনা ধর্মাবলম্বী লোকের বাস । 
ভারতের আদমস্থমারীতে প্রধান ধর্ানুসারে জনসংখ্যার শ্রেণীবিভাগ করার প্রথা বহুদিন, 
প্রচলিত | এসদম্পর্বে 1961 €1971 এর তথ্য পূর্ববর্তী সারণিতে প্রকাশ কর! হল । 

ভারতের অধিকাংশ লোকই হিন্দু । তুলনামূলকভাবে “61 থেকে 71” সনের 
মধ্যে জনসংখ্যায় হিন্দুদের অংশ সামান্য হাঁস পেয়েছে ও মুসলমানদের অংশ কিছু 
বুদ্ধি পেয়েছে । 1981 জনে ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তে গৃহভিত্তিক স্থচীর মাধ্যমে 
গৃহকতর্ণর ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্যের সাহায্যে গৃহকর্তার 
ধর্মীহুসারে গৃহের ভনগণের জেণ বিভাগ করা হয়েছে । উপস্থাপনা 1961, 1971 সনের 
চেয়ে কিছু ভিন্ন ধরনের। তবে যেহেতু গৃহবাসীরা গৃহকতণর ধর্মীবলম্বীভাবেই তথ্য 
সংগৃহীত হয়েছে পুধকালি'ন লৌকগণনার তথ্যের সঙ্গে 8]র লৌকগণনার তথ্য তুলনীয়। 
1581 সনে অবশ্য আসামের তথ্য সংগৃহ'ত হফনি। যাই হোক মোট জনসংখ্যার 


১৪ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকাঁয় ) 


বিভিন্ন ধর্মীবলম্বীর শতকরা হিসাব নিম্নলিখিতরূপ | হিন্দু (82.34%) মুমলমান 
(11.35%) ক্ৰীশ্চান (243%) শিখ (1'96%) বৌদ্ধ (071%) জৈন (0:48%) 
অন্যান্য -ধর্ম (042%) ধর্ম জানা . যায় নাই (0:31%)। ছুটি প্রধান ধর্মীবলম্বী- 
দের বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা বুদ্ধির হার আলোচনা করলে দেখা যায় যে 
যুদলমানদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশী । যেমন 1971-81 
সনে বিহারে, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে মুসলমানদের মধ্যে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার হিন্দুদের থেকে বেশী । 

নানাধর্ের মতন ভারতে নানাভাষা প্রচলিত। প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই একটি 
নিজন্ব ভাষার ব্যবহার হয় । কোনও কোনও রাজ্যে একাধিক ভাষাও ব্যবহৃত হয়। উত্তর 
ভারতে একটি বড় অংশ হিন্দী ভাষাভাষী, মুঘলমানদের মধ্যে উর ভাষার চল রয়েছে । 
হিন্দী ভাঁষাভাষীর সংখ্যা 1961 থেকে 1971 এর মধ্যে শতকরা 30.4 থেকে 29.7 এ 
হ্রাস পেয়েছে। এই কালে পূর্ব ভারতে বাংল! ভাষীর সংখ্যা শতকরা 7.7 থেকে বৃদ্ধি 
পেয়ে 8,2 তে উঠেছে । আদমস্থমারী তথ্যে মোট 15টি ভাষাভাষী মানুষের হিসাব 
দেওয়া হয়। বাকী ভাষাগুলি একসাথে “অন্যান্য ভাষা’রূপে স্থচিত হয়। জনসংখ্যার 
দিক থেকে হিন্দী ভাঁষ| ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । তারপর একাদিক্রমে 
আসে তেলেগু, বাংলা, তামিল, মারাঁগী ভাষা। এই সব ভাষাভাষীরা সংখ্যায় 
শতকরা? থেকে ৪ এর মধ্যে রয়েছে । অন্যদিকে কাশ্মিরী দিন্ী ভাষাভাষী লোকসংখ্য। 
শতকর। 04 ১] 03 ভাগ। 

এইভাবে নানা বৈচিত্র্যময় এই বিপুল জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা৷ করে 
প্রতি দশ বৎসর অন্তর আদমন্থমারীর তথ্য পরিবেশন একটি বিরাট কাজ। কিন্ত 
জনগংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য একমাত্র আদমস্্মারীর উপর নির্ভর করলেই সবসময় 
স্থফল পাওয়া যাবে এমন নয়। আদমসুমারী একটি: নির্দিষ্ট সময়ের তথ্য । যেমন 
1971 সনের স্থচক দিন ছিল !লা এগ্রিল। 1981 সনের স্থচক দিন ছিল জন্মু কাশ্মীরে 
৬ই মে ও অন্থাত্র সবস্থানে লা মার্চ। 1971 সনে 10 থেকে 31 শে মাচের মধ্যে 
লৌকগণনা করা হয়। আবার এই তথ্যকে পরিমার্জিত আকারে সকলের ব্যবহার যোগ্য 
করে তোলার জন্য উপস্থাপিত করতেও অনেক সময় ব্যয়িত হয়। অধুনা 
কম্পিউটর যন্ত্রের ব্যবহার কিছু কিছু প্রচলিত হলেও প্রতিবেদন প্রকাশের সময় 
যথেষ্ট ত্বরান্বিত হয়নি। তবে ভারতের আদমন্ত্মারী, একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ॥ 
এর আহরিত সম্পূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা আজ পর্যন্ত এদেশে 
হয়নি। 


ভারতের লোকগণনা ! ১৫ 


1.8 জনসংখ্যা ভথ্য আহরণের বিভিন্ন উপায় 

ভারতে জনসংখ্যা তথ্যের প্রধান উৎস দশ বৎসর অন্তর আদমস্থমাঁরী ৷ এছাড়া রয়েছে 
সিভিল রেজিষ্ট্রেশন, নমুনা রেজিষ্রেশন প্রথা ও জাতীয় নমুনা সমীক্ষা । এছাড়া নির্দিষ্ট 
বিষয়ের উপরে ছোট; বড় গবেষণা কার্য চালিয়ে ও স্থানীয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ ক'রেও 
নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানা হয়ে থাকে । দশ বৎসর অস্তর লোকগণনার দ্বারা জনসংখ্যার 
আয়তন, বয়স বিস্তারিত গঠন, স্ত্রী পুরুষ অনুপাত, ধর্ম, ভাষা অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টন 
প্রভৃতি তথ্য আহরিত হয় । লোকগণনার কার্ধটি সম্পন্ন করে অসংখ্য প্রাথমিক শিক্ষক 
ও রাজন্ব বিভাগের কর্মীরা। এদের এই কাজের জন্য সামান্য ভাতা! দেওয়া হয়। 
এই কার্ধ পরিচালনার ভার থাকে সরকারী শাসনযস্ত্রের উপর। বিভিন্ন কেন্দ্রের 
মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং এইসব বিভিন্ন স্থানে তথ্যগুলি একত্রিত ও সুসংবদ্ধ 
কর! হয়।. এই বিশাল পরিমাণ*তথ্য এইভাবে পরিবেশিত. হওয়ার ফলে স্থানে স্থানে 
ভুলক্ৰটি থেকে যাঁওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু জনসংখ্যা সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য পরিবেশনে 
এই: প্রথা নির্ভরযোগ্য । আদমস্থমারীর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনসংখ্যা 

খক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত করা হয়। 


জনসংখ্যা গতিশীল-_-এই  গতিশীলতার অনুধাবন করতে হ'লে অন্য পদ্ধতি 
গ্রহণ করতে হবে। জন্ম মৃত্যুহার বা সংজনন হারের সাহায্যে গতিশীলতা বোঝা 
যায়। কিন্ত আদমঙ্মারীর তথ্যের সাহায্যে এইসব পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা 
করা সহজ নয়। জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে পৃথকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ভারতে 1876 
সন থেকে সিভিল রেজিস্ট্ শন প্রথা বলব আছে। কিন্তু লোকে জন্ম মৃত্যুর ঘটনা 
নথিভুক্ত করতে নানা. কারণে অপারগ . তাই এই প্রথা প্রচলিত থাকলেও এই সব 
তথ্য একেবারেই অম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ। মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, তামিলনাঁড় এতে ও পাঞ্জাবে 
এই প্রথা কিছুট। দৃঢ়ভাবে চালু আছে । যাই হোক জন্ম মৃত্যু নথিভুক্ত করলে জননংখ্যার 
গতি নির্ধারণ করা সহজ হয়। সেজন্য ভারতে 1969 সনে রেজিষ্ট্রেশন অব্‌ বার্থ 
খ্যাণ্ড ডেথ গ্যান্ট পাস কর! হয়। এর ফলে জন্মমৃত্যু নথিভুক্তীকরণ বাধ্যতামূলক 
করা হয় - এবং নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। তবু 
এই প্রথা এদেশে ঠিকমত চালু করা সময় সাপেক্ষ । 

তবে 1950 সন থেকে জাতীয় 'নমুন। সমীক্ষার সাহায্যে জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে প্রচুর তথ্য 
আহরণের প্রথা চলে আসছে । এই সংস্থা 1958-59 সন থেকে 1968-69 সন এর মধ্যে 
‘14 থেকে 23 পর্যায় সমীক্ষা চালিয়ে জন্ম মৃত্যু সম্পৰ্কিত বহু তথ্য সংগ্রহ করে। তবে 
এই ধরনের সমীক্ষার সময়কাল দীর্ঘ হয়। যার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাকে 


১৬ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


অতীত দিনের হিসাব দিতে হয়। অনেক সময় ঠিকমত মনে ক'রে তথ্য দেওয়া সম্ভব 
হয় ন1।* উন্নত দেশে পন্ধীয়ন দপ্যরেই জন্ম মৃত্যু সংক্রান্ত সঠিক তথ্য মেলে । কিন্ত 
ভারতে শতকরা 80 ভাগ লোক গ্রামের অধিবাসী। সেখানে শাসনতান্তিক ব্যবস্থা এমন দৃঢ়, 
নয়, যে জনসাধারণ সহজে জনন, মৃত্যু রেজিস্ট্রা করতে পারবে । আবার এইভাবে তথ্য 
নথিভুক্ত করার গুরুত্ব সম্বন্ধে তারা! ওয়াকিবহাল নয়। স্থতরাং জীবনসং্রান্ত পরিসংখ্যান 
সংরক্ষণের সুষ্ঠ, ব্যবস্থা এখানে এখনও গড়ে ওঠেনি । 1969 সনের আইন প্রণয়নের 
পর এ ব্যবস্থাকে জোরদার করা হচ্ছে । তবে এখনও জনসংখ্যার স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন, 
ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রক্ষেপ, পরিকল্পনা নীতির কার্যকারিতা প্রভৃতি সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত 
নেবার জন্য সিভিল রেজিষ্ট্রেশন বা ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে কোনটি পুরোপুরি প্রয়োজন 
মেটাতে পারছিল না। 

নমুনা পঞ্জীয়ন পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সমস্ত জীবনসংক্রান্ত ঘটনা, একজন 
স্থানীয় তথ্য সংগ্রহকারী নিয়ত সংগ্রহ -করে চলেন। ছ’ মাস অন্তর একজন উচ্চতর 
কর্মচারী এই তথ্যর পুনঃ পরীক্ষা করে থাকেন । একই সময়ের তথ্য তাহ'লে সাথে সাথে 
লিপিবদ্ধ করা থাকছে । আবার সেই তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হ'ল কিন! এটা 
কিছু সময় বাদে পরীক্ষ। করে দেখ। হচ্ছে। ফলে এইভাবে তথ্য যদিও অল্প পরিসর 
স্থানে সংগ্রহ করা হচ্ছে তবুও নির্ভরযোগ্য হবে। 

1964-65 সনে ভারতে সর্বপ্রথম মাত্র সাতটি রাজ্যে এই পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে 
প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র এই পন্ধতির সাহায্যে জীবন সংক্রান্ত তথ্য 
সংগৃহীত হচ্ছে। 

গ্রামাঞ্চলে মোট 2412টি ও শহরাঞ্চলে মোট 1268টি নমুনা কেন্দ্রে এই কাজ চালান 
হয়। গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার শতকর! 0.7 ভাগ ও শহ্রাঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা 
1.0 ভাগ এই সমীক্ষার আওতায় আসছে । 

যতদিন পর্যন্ত এদেশের সাধারণ পঞ্জীয়ন প্রথার জাল দেশের চতুর্দিকে বিস্তৃত না 
হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নমুনা পঞ্জীযন ও নমুনা সমীক্ষার সাহায্যে জীবন সংক্রান্ত 
তথ্যের ধারণা করতে হবে। তবে নমুনা পঞ্জীয়নের সাহায্যে শুধু জন্ম, মৃত্যু গণনা 
করাই ভাল। একে অন্য নানাদিকে তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগান সুবিধাজনক নয় 
পরিবার পরিকল্পনার ফলাফল, মৃত্যুর কারণ, নানা রোগের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি বিষয়েও 
সর্ব ভারতীয় তথার, প্রয়োজন হয়। দেক্ষেত্রে নমুনা সমীক্ষা বেশী কার্যকরী হতে পারে। 
এই প্রতিষ্ঠান তার 28 পর্যায়ের সমীক্ষায় এই ধরনের কর্মস্থচী নিয়েছে । দশ বহ্দর 


* নমুনা সমীক্ষাতে জন্মমৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য একটু কমের দিকে আসার সম্ভাবনা থাকে ; 
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অন্তর জনপংখ্যা সংক্রান্ত নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহের এদের একটি কার্ধস্থচী আছে। 
যদি ছুই আদমস্থমারীর মধ্যবর্তী সময়ে এই ধরনের সমীক্ষা গ্রহণ করা হয় তবে তা খুব 
কার্যকরী হবে। 

এই সমস্ত স্থায়ী ব্যবস্থা ছাড়াও ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান জনসংখ্যা সম্বন্ধে 
অনেকসময় অনেক তথ্য সংগ্রহ করে। হার্তাড বিশ্ববিদ্যালয় রকফেলার সংস্থা ও 
ভারত সরকারের উদ্যোগে উত্তর পাঞ্জাবের জনসংখ্যার বিশদ সমীক্ষা, ক'রে 1971 সনে, 
প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে । ইউ, এন, ও’ র [U, N..0. ] সহযোগিতায় ভারত 
সরকার মহীশূর সম্পর্কেও একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। বিভিন্ন জনসংখ্যা 
গবেষণা সংস্থ। নির্দিষ্ট অবস্থানে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনসংক্রান্ত বহুবিধ তথ্য আলোচন. 
ক'রেও সীমিত প্রতিবেদন প্রকাশ ক'রে থাকেন। এই সমস্ত প্রতিবেদন হরত জনসংখ্যা 
নীতি গ্রহণের সময় উপযুক্ত দিক নির্ধারণের সহায়তা করে | 

জনসংখ্যার সামগ্রিক দিক ও জীবনসংক্রান্ত ঘটনার তথ্য এইভাবেই সন্নিবেশিত হয়|; 
কিন্তু জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নান৷ সময় নানা তথ্যর প্রয়োজন হয়। যেমন, 
স্বাস্থ্য রিষয়ক তথ্য-_বিভিন্ন রোগের প্রাহুর্তীব, চিকিৎসার ব্যবস্থা, চিকিত্সকের সংখ্যা) 
প্রভৃতি বিষয়ে জানা থাকলেই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিকল্পিত কর্মসুচী হাতে নেওয়া যায়! 
তেমনি শিক্ষ। সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা দরকার । লোকগণনার মাধ্যমে দশ বৎসর 
অন্তর একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বাক্ষরতার হার জানা যায় । কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে 
আর কিছু সংবাদ পাওয়া যায় ন|। 3 J 

আরও একটি তথ্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন সেটি হ'ল বেকার ও কর্মে নিযুক্ত 
ব্যক্তিদের সংখ্যা জানা। শুধু তাই নয় দেশের কমপংস্থানের রূপ কিরকম অর্থাৎ বিভিন্ন 
পেশায় কত লোক নিযুক্ত তাদের মধ্যে কতজন সবসময় কাজ করে, কতজন সময় সময় 
কাজ পায় এই সব তথ্যও সংগ্রহ কর। প্রয়োজন | লোকগণনার সময়ে কর্মে নিযুক্ত 
ব্যক্তি ও তাদের পেশাগত শ্রেণীবিভাগ করা৷ হয়। কিন্তু কমপংস্থান এমন একটি 
জাতীয় সমস্য! যে এ সম্পর্কে বিশেষ ধরনের তথ্য সংগ্রহ না৷ করলে সমাধানের স্তর খুঁজে, 
পাওয়া মুস্কিল হবে। : 

জনসংখ্যার শিক্ষা» স্বাস্থ, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্ত 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ উদ্যোগী । আবার কিছু কিছু বিশেষ সংস্থাও এজন্য গড়ে 
তোলা হয়েছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার জন্য রাজ্য পর্যায়ে নির্দিষ্ট 
কোনও সংস্থা গড়ে ওঠেনি। কোন কোনও রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে একটি ইউনিট 
এই কাজ করে। কোথাও আবার অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান সম্পর্কিত দপ্তরই একাজ 


হী । 


১৮ জনসংখ্যাঁতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকীয় ) 


করে থাকে । জিলা পর্যায় স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহের কোনও ব্যবস্থাই নেই । জিলা! 
পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন পরিসংখ্যান কর্মী 
থাকেন | ব্লক পর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রেও কেবল পরিবার পরিকল্পনা পরিসংখ্যান 
সংরক্ষণের জন্যই একজন কনিষ্ঠ কর্মী রয়েছেন । অথচ স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য কি ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে ও তাঁর ফলাফল কি হ'ল এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের 
কোনও ব্যবস্থা নেই। দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার কি স্থযোগ সুবিধা আছে অর্থাৎ জায়গায় 
জায়গায় হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, প্রাথমিক চিকিৎ্সাকেন্দ্র কতটি রয়েছে, তাদের শয্যা 
সংখ্যা কত এসমস্ত বিষয় তথ্য অবশ্য জেলা পৰ্যায় সংগ্রহ ক'রে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে 
সংকলিত হয়। 

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলোচনায় অবশ্যই রোগ ও মৃত্যু একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে 
রয়েছে। জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে মৃত্যুর হার নির্ধারণ এখন নমুনা পঞ্জীয়ন রীতিতে 
মোটামুটি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত । কিন্তু কারণ অনুসারে মৃত্যু তথ্য বিভাজিত করতে 
পারলে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাঁয়। মৃত্যুর কীরণ অনুসারে 
মৃত্যু হার পরিমাপ করার জন্য বিশেষ ধরনের পঞ্জীয়ন প্রথা, ( মডেল রেজিষ্ট্রেশন প্রথা) 
প্রবর্তিত হয়েছে। নমুনা পঞ্জীয়ন রীতিতে যেমন বৈজ্ঞানিকভাবে নমুনা নিধ্ণরিত 
হয়েছিল এক্ষেত্রে ত! সম্ভব হয়নি । যেসব প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত 
আধা-চিকিৎনক কর্মচারী রয়েছে কেবল তাদের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা চালু করা হয় । এরা 
কি কারণে ক'টি মৃত্যু ঘটল তার হিসাব দাখিল করবে। এই হিসাবের শতকরা দশভাঁগ 
চিকিৎসক পরীক্ষ। কারে দেখবেন । ..এই প্রথার সাহায্যে কিছু তথ্য টি হলেও এটি 
ক্রি শুন্য নয় এবং এর বহুল প্রচার নেই । 

“শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রক পরিসংখ্যান পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রধানতঃ 
রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষা দপ্তর ও বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি এই পরিসংখ্যান সংগ্রহ ক'রে 
থাকেন। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় সংস্থাও এ ব্যাপারে অগ্রণী । 
এছাড়া সরকার যেসব শিক্ষাকমিশন গঠন করেছেন তারাও অনেক তথ্য সংগ্রহ ক'রে 
প্রতিবেদন পেশ করেছেন । কেন্দ্র, রাজ্য ও জেল! পর্যায়ে নিয়লিখিত বিষয়ের পরিসংখ্যান 
বঙমানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। (1) বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সমেত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা 
(2) বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সমেত মোট শিক্ষ৷ প্রতিষ্ঠান (3) বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সমেত 
মোট শিক্ষক-শিক্ষিকা (4) শিক্ষা খাতে ব্যয় (5) বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল। সাধারণ 
শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে পৃথকভাবে পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ 
করা হয়। 


॥ 


ভারতের লোকগণনা ১৯ 


দেশের কর্মক্ষম মান্য ও তাদের মধ্যে কতজন কাজ করতে ইচ্ছুক এই তথ্য ছুটি কর্ম- 
সংস্থানের যেকোনও পরিকল্পনা বূপায়িত করার জন্য জানা অবশ্য প্রয়োজন । আবার 
যারা কাজে নিযুক্ত আছে তারা কি ধরনের কাজ করছে, বছরের সবসময় কাজে লিপ্ত আছে 
কিনা এগুলিও প্রয়োজনীয় তথ্য । মনুষ্য সম্পদের প্রাথমিক তথ্যের যোগানদীর আদম- 
স্থমারী। শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য থেকেও কৌন কাজে কিরকম কর্মক্ষম ব্যক্তি আসতে পারে 
তার একটা আভাষ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের লোক বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত 
থাকে। তাই নানা সংস্থা, নানা কর্মীগো্ঠীর হিসাব দেয়। যেমন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান 
সংস্থার বাৎসরিক শিল্প সমীক্ষা থেকে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা পাওয়া যায়। বিজ্ঞান 
ও শিল্প বিষয়ের গবেষণা সংস্থায় বিভিন্ন প্রযুক্তি বিদ্যায় দক্ষ কমীদের হিসাব রাখে । কৃষি 
গবেষণ। সংস্থায় কৃষি বিজ্ঞানীদের সংবাদ পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ধরনের কর্মদক্ষত। 
সম্পন্ন ব্যক্তিরা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম । এদের সম্পর্কে তথ্য নির্দিষ্ট সংস্থা সংগ্রহ 
ক’রে। তবে সাধারণ মানুনের কর্মসংস্থানের কার্যসূচী গ্রহণের জন্য বেকারত্বের সঠিক 
হিনাব করা মুক্ষিন। স্থানীর পর্যায় এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করলে ভাল হর। গ্রামীণ 
উন্নয়নের জন্য এখন অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের মন্ুস্ত সম্পদের সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্লক 
পর্যায় শাপনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কিছু কিছু কাজে লাগান হয়েছে। ধারাবাহিক লোঁক- 
গণনার সাহায্যে জননংখ্যার আরতন, গঠন, সাধারণ শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি মূল তথ্যই 
পাওয়া যায় বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য পৃথক ব্যবস্থা 
অবলম্বন বিধেয়। 
1. 4.1981 সনের লোৌকগণনা'র পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম যোজনাকাল (1985-90) 

বর্তমান ভারতে সমীক্ষা ও পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিকল্পিত অর্থনীতির 
ভিত্তি রচনা ক'রে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান । যদিও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও উপস্থাপনার 
নানা সংস্থা এখন এদেশে কাজ করে যাচ্ছে, মুখ্য পঞ্ধীয়ন দপ্তরের এব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা 
রয়েছে। এদেশে একশত বৎসর কাল ধারাবাহিক লোকগণনার রীতি প্রচলিত। ব্রিটিশ 
সরকার এই তথ্যকে শাসনকার্ষের প্রয়োজনে সংকলিত করতেন। সময়ে সময়ে রাজ্যের 
সীমানা নিধ্ণারণ, অনগ্রসর স্থান চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি কাজেও লোকগণনা তথ্য ব্যবহার 
করা হয়েছে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থার নব রূপায়ণের কথ। বিদেশী 
সরকার চিন্ত করেননি। যে দেশের শাঁসনভার তাদের হাতে রয়েছে সে দেশের 
লোকেদের সম্বন্ধে কিছু জানা__এই ছিল তাদের উদ্দেশ্ব। তাই ব্রিটিশ ভারতের 
লোকগণনা সংগঠনের মধ্যে কেমন একটা টিলেটালা ভাব ছিল। 

স্বাধীনতা লাভের পরে 1951 সনে পরিকল্পনার কার্যস্থচী গ্রহণ করার ফলে আদম- 


২০ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


সুমারীর দৃষ্টিভদ্দি পরিবর্তন প্রয়োজন হ’ল । দশ বৎসর অন্তর শাসনযন্তরকে হঠাৎ একবার 
সংগঠিত ক'রে খেয়ালখুশি মতন কিছু তথ্য সংগ্রহ করলেই চলবে ন!। পরিকল্পনার অর্থ 
অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে যাচাই করে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সুদৃঢ় 
পদক্ষেপ । আদ্মস্থমারী অতীতের তথ্যকে পরিকল্পনাবিদদের কাছে তুলে ধরবে। আবার 
এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে কা্স্চী নেওয়া হবে নির্দিষ্ট সময় বাদে তার কি ফললাভ 
হ’ল সেই তথ্য পরবর্তী আদমহুমারীর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। যেমন বিগত দশকগুলির 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির হারের তথ্য আদমস্মাঁরীর কল্যাণে আমাদের জানা আছে। সেই তথ্য 
নির্ভর ক'রে আমরা ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা গ্রক্ষেপ করতে পারি। জনসংখ্য| নিয়ন করলে 
বৃদ্ধির হার কমে যাবে। এই হারেও ভবিস্ৎ জনসংখ্যা! প্রক্ষেপ করা সম্ভব । পরবর্তী- 
কালে যখন পুনরায় লোকগণনা৷ করা হয় তখন প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার সঙ্গে নতুন ফলা 
ফলের তুলণা করা চলে । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি কতটা কার্যকরী হ'ল তাও বোঝা! যাঁয় ৷ 
1971-81-র দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাঁর ছিল বাৎসরিক শতকরা, 2.5 ভাগ । সপ্তম 
পরিকল্পনা কালে অর্থীৎ 1985-90-তে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাৎসরিক শতকরা 1.87 ধরে 
নিয়ে 1990 সনে মোট জনসংখ্যা 80.3 কোটিতে দাড়াবে স্থির করা হয়েছে। তাহলে 
ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনার ফলে জনসমষ্টির হিসাবে মাথাপিছু আয় কি হবে তাও স্থির 
করা সম্ভব। 1991-এর আদমস্থ্মারীর সাহায্যে এই তথ্যের নিভূলতা! যাচাই করা যাবে । 
ভারতের প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই জনসংখ্যা তথ্য থেকে জনসংখ্যার আয়তন ও বৃদ্ধির হার এ 
ছুটি তথ্য নিয়ে মাথাপিছু আয়, ভোগ ব্যয় ও সঞ্চয় সম্বন্ধে ধারণা করার চেষট করা হয়েছে । 
এই ধারণাগুলি কিন্ত তেমন সঠিক হয়নি। প্রথম পরিকল্পনার হ্যারড ডোমার-মডেলের 
সাহায্য বিনিয়োগ আয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেখান হয় যে বাৎসরিক শতকরা 1.25 
হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু আয় 1977 সনে 1950-51 সনের দ্বিগুণ হবে। 
1941-51-তে জনসংখ্য বৃদ্ধির হাঁরকে প্রথম পরিকল্পনায় জনসংখ্যা প্রক্ষেপের জন্য গ্রহণ 
ক্রা হয়। প্রথম পরিকল্পনার, আরও বলা হয় যে বিনিয়োগের হার 1950-51 সনে 
শতকরা 5 ভাগ থাকছে। প্রথম পরিকল্পনা কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে 7 ভাগে দাড়াবে । 
এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শতকরা 11 ভাগে বৃদ্ধি পাবে। 1967-68 সনে বিনিয়োগ 
জাতীয় আয়ের শতকরা 20 ভাগ হয়ে স্থিতাবস্থার আসবে। 1951-61 সনে জনসংখ্যা! 
বারি গড়পড়তা শতকরা 2 ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে মাথাপিছু আয়ের হিসাব 
টেকেনি। যাই হোক পরবর্তী পরিকল্পনাতেও জনসংখ্যা প্রক্ষেপের এই ধরনের প্রচেষ্টা 
নেওয়া হয়েছে। যেমন খসড়া পঞ্চম পরিকল্পনীতে ধারণা করা হয় 1971-76 সনে জন- 
সংখ্য| বৃদ্ধির হার 2এর সামান্য ওপরে থাকলেও 1971-81-তে তা হ্রাস পেয়ে 1.68-এ 


ভারতের লোকগণনা ২১ 


এসে দীড়াবে। 1981 র লোকগণনা তথ্যে এই পরিমাপ গ্রহণযোগ্য নয় দেখা গেছে। 
জনদংখ্যার আয়তন বা পরিবর্তনের হার প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন 
বিষয়ের উপর নির্ভরশীল । পঞ্চম বাঁধিকী পরিকল্পনার প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার 
বিবর্তনের সবদিকে দৃষ্টি রাখা বোধ হয় সম্ভব হয়নি । বিশেষ করে জনসংখ্যা নিয়ন্তরণ 
নীতির কার্যকারিতা আশানুরূপ হয় না বলেই বৃদ্ধির হারের পরিমাপ সঠিক হয়ে 
উঠে না। সপ্তম যোজন৷ কালের পরিমাপকে সঠিক প্রমাণ করতে হ'লে যে উপায়ে 
বৃদ্ধির হার কমানোর কথা চিন্তা কর! হয়েছে তাকে কার্যকরী করতে হবে। 

মোট জনসংখ্যা ছাড়া আদমন্্মারী আরও অনেক তথ্য কাজে লাগান যেতে 
পারে । যেমন শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য । প্রতি রাজ্যের স্ত্রী, পুরুষের স্বাক্ষরতা হারের হিসাব 
এতে প্রকাশিত হয়। আবার মোট জনসংখ্যাকে শিক্ষান্তর হিসাবে বিভাজিত করে 
দেখানো হয়। 1961র লোকগণনায় পুরুষ ও স্ত্রীর স্বাক্ষরতাঁর হার যথাক্রমে শতকরা 
34 ও শতকর। 13 দেখ। যায় । তৃতীয় পরিকল্পনায় তাই স্ত্রী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার উপর 
বেশী জোর দেওয়া হয়। 

অনগ্রসর গোষ্ঠী যেমন তপশীল জাতি উন্নতিকল্পে বিশেষ কর্মস্থচী নেওয়া হয়। 
1951 সন থেকে এদের পৃথক হিসাব নেওয়া হচ্ছে। এই আঁদমন্থমারীতে শুধু মোট 
জননংখ্যা জানতে পারা যায়। 1961 সন থেকে এদের সম্বন্ধে আরও বেশী তথ্য 
প্রকাশিত হয়। 1971 ও 1981 সনে এই তথ্য আরও বিশদ করা হয়েছে । এখন 
এদের ক্ষেত্রে কি ধরনের উন্নয়নমূলক কার্ধস্থচী নেওয়া হবে তা এদের বর্তমান অবস্থা 
পর্যালোচনা করেই স্থির করতে হবে। 

বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতন এদেশে বিভিন্ন এসাকাও অনগ্রসর । দেশটি গ্রামপ্রধান এবং 
অনেক গ্রামে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করার জন্য কোনও রকম উপযুক্ত সুযোগ স্থবিধা নেই । 
শহ্রগুলিও পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি । কোন কোন অঞ্চলকে শহর পর্যায়ভুক্ত কর! 
যাবে তাও বিচার সাপেক্ষ। 1961, 1971 ও 1981 সনের আদমস্্মারীতে শহরাঞ্চলর 
সংজ্ঞ। স্থির করা হয়েছে। নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা এই সব শহরের মধ্যেই নেওয়া হয়ে 
থাকে । আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার কথা তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনা কালে অনেক 
বলা হয়েছে। কিন্তু 1961 সনে বিভিন্ন অঞ্চলের ‘উন্নয়নের স্তর’ সম্পর্কিত তথ্যকে উপযুক্ত- 
রূপে ব্যবহার করে কোনও পরিকল্পনা রচনা করা হয়নি । 

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিকল্পনার জন্য আদমন্ুমারীর তথ্যের সঠিক ব্যবহার 
প্রয়োজন_সেটি হ'ল কর্মদংস্থান। কিন্তু দেশে কমক্ষম ও কর্মে ইচ্ছ.ক লোকসংখ্যা, 


তার বৃদ্ধির হার ও বেকারের সংখ্যা নিধ্ণারণ এখনও পর্যন্ত আদমস্থমারীর 
B.C.E.R.T., গু Benga Dn 
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সম্ভব হয়ণি। অথচ প্রত্যেক পরিকল্পনাঁতেই বেকার সংখ্যার হিসাব করার চেষ্টা হয়! 
আদমহমারীর ক্ষেত্রে এর প্রধান অসুবিধা হ’ল সংস্ঞাগত। 1961 ও 1971 এর ছুটি 
সংজ্ঞার মধ্যে এতই অসংগতি এসে পড়ে যে তথ্যের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। 1981 
সনে সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন সাধন ক'রে তথ্যের ধারাবাহিকত| বজায় রাখার চেষ্টা 
করা হয়েছে। তবে আদমন্থমারী একটি নির্দিষ্ট সময়ের তথ্য দিচ্ছে। কর্মসংস্থান 
পরিকল্পনা সনি্দিষ্টভাবে গ্রহণ করতে গেলে ক্রমান্বয়ে বেকারীর তথ্য সংগ্রহ করে যেতে 
হবে। সংগঠিত পেশাগুলির ক্ষেত্রে অনেকাংশে ত সম্ভবপর হ'লেও অসংগঠিত ক্ষেত্র 
আদমন্ছমারী ভরসা । আর ভারতের বেশীরভাগ লোকই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ 
করে। 

স্বাধীনত| লাভের পর 1951 থেকে 1981র মধ্যে ছয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আদমস্থ্মারীতে যে বিশাল পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে 
পরিকল্পণায় তাঁর উপযুক্ত ব্যবহারের নজির নেই। অবশ্য আদমসথমারীর তথ্য উপস্থংপনে, 
বিলম্ব ঘটে । আবার পরিকল্পনা কমিশন সরকারের বিভিন্ন দণ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ 
করা বেশী সুবিধাজনক মনে করেন। এইসব তথ্যগুলি সমসাময়িক হয়। তবুও 
আদমস্ুমারীর পরিসংখ্যানের ব্যাঁপকতা। অন্য কোনওভাবেই মেল! সম্ভবপর নয় । 

1981 সনের ভারতের লোকসংখ্যা 68.5 কোটি ছিল। সম্মিলিত জাতিপু্ধের মতে 
1984 সনে প্ৰক্ষেপিত জনসংখ্যা 74'6 কোটি (2% বৃদ্ধির হার ধরে নিয়ে১। 1985 সন 
থেকে সপ্তম পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু। এই পরিকল্পনার মোট ব্যয় 3,20,000 কোটি, 
টাকা অনুমান করা হয়েছে। দেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার 26 শতাংশ । 
সরকীরী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ 1,80,000 কোটি টাকা। এই বরাদই 
সঠিক মতে পরিকল্পনার আরতন। 

এই বৃহৎ জনসমাঁজে পরিকল্পিতভাবে এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলে 
কিছুটা অগ্রগতি আসবে সন্দেহ নেই । 1981 সনের আদমন্থমারীর অনেক তথ্যই 
সংকলিত হয়ে আসছে। তাছাড়া রাজ্যভিত্তিক অসংকলিত তথ্যও প্রয়োজন মত 
ব্যবহার করা যায়। হৃতরাং সপ্তম পরিকল্পনায় এই তথ্যের পূর্ণ সযবহার করা প্রয়োজন ॥ 
কর্মসংস্থান কার্যস্থচীতে বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে প্রান্তিক কর্মীর তথ্যটি কাঁজে লাগান যেতে 
পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে 5 থেকে 24 বছরের ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে বয়স ও শিক্ষান্তরকে 
ছুই দিকে নিদেশিত করে দারণি রচনা করলে শিক্ষা-বিস্তার কি পরিমাণ হয়েছে” 
ধারা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে জানা যার। এই তথ্য ভিত্তি করেই নিক্ষার কোন 
স্তরে বেশী জোর দিতে হবে তাও বোঝা যায়। 24 বৎসরের উদর পুরুষের 


ভারতের লোকগণনা হ ২৩ 


স্বাক্ষরতার হাঁর তথ্য আবার বয়স্ক শিক্ষা প্রসার কর্মসূচীর কোথায় কতটা প্রয়োজন তা 
নির্ধারণ করবে । 

তপশীল জাতি ও সম্প্রদাঁরভুক্ত লোকেদের বিশেষ সুবিধা দান কর্মস্থচী কি ধরনের 
নিতে হবে সেক্ষেত্রেও 1981 সনে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মসংস্থান, বিভিন্ন পেশায় 
নিযুক্তি ইত্যাদি কেমন ছিল সেগুলি ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হ'তে পারে। শহরাঞ্চলে 
জনসংখ্যা কি হারে বাড়ছে, কত নতুন অঞ্চল শহরে পরিণত হচ্ছে এই সব তথ্য 
নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে লাগবে। আবার গ্রামের পানীয় জল, পথঘাট, 
যাতায়াত ব্যবস্থার সম্বন্ধে ধারণা করতে হলেও আদমন্ুমারী ভরলা। সপ্তম পরিকল্পনায় 
বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জেলাভিত্তিক, ব্লকভিত্তিক 
পরিকল্পনা করতে গেলে প্রথমেই যে অস্বিধার সম্মুখীন হতে হয় তা হ’ল উপযুক্ত 
পরিসংখ্যান! যে এলাকার সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে হবে তাতে কি কি সুবিধা আছে 
তারই উপর প্রধানতঃ নির্ভার করবে আর কি কি সুবিধা গড়ে তুলতে হবে । আদম 
সুমারী একমাত্র স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনার ভিত্তি রচনার জন্য যেসমন্ত তথ্যের প্রয়োজন 
ত! সরবরাহ করতে পারে। তাই সর্ব নিয়ন সুরে (£:855:০০% level) এ পরিকল্পনা 
করতে হ'লে আদমনস্থমারী একমাত্র ভরসা । 198!র জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন সপ্তম 
যোজনার একটি প্রয়োজনীয় আকর গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। 


টাকা 


1. দ্রষ্টব্য_9, N. Agarwal—India’s Population Problem 

2. দ্রষ্টব্যা__1এর অন্থরূপ 

দ্ব্য_Prof. P. 0, Mabalanobish and Sri Durga P. Bhatta- 
charyya—Growth of Population of India & Pakistan 
1801--1961_7.9.. September— 1969 

দট্টব্য_H.V, Parry (ed) Population and its problems. 
দষব্য_3এর অনুরূপ 

ষটব্য_-4এর অনুরূপ 

ভরষ্টব্য__39510 Statistics relating to Indian Economy Vol. I, 


৯ 2 ৩৮» 


August 1982 (Economic Intelligence Service, Centre for 
Monitoring Indian Economy, Bombay) 


10, 


জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


রষ্টব্য--7এর অনুরূপ 

দ্রষ্টব্য -7এর অনুরূপ 

বিশেষ অ্রষ্টব্য সারণি 1.5, 1.6 ও 1.7 এবং 1951, 1961, 
1971, 1981 আদমন্তুমারীর যাবতীয় তথ্য যেগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
উল্লেখ নেই সবগুলি Final Population totals 1961, Paper No. 
lof 1962, Final Population totals 1971, Paper Nol! of 
‘1972, Final Population totals 1981, Paper No 1 of 1982, 
Primary Census Abstract of General Population Part If 
B (i) 1981 census এই কয়টি প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
অর্থনৈতিক পর্িবত'ন ও জনসম্মদ 


2.1 জনজীবনের পরিবর্তন ও অর্থ নৈতিক প্রগতি 


ভারত তার বিশাল জনসমাষ্টির জন্য পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়াসী 
ভারতের মতন আরও অনেক উন্নয়নশীল দেশও এই একই লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টা 
করছে। তাদের সামনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উজ্জল দৃষ্টান্ত 
রয়েছে। সবদেশের উন্নতির মূলেই রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের সষ্টব্যবহার। এর জন্য 
চাই উপযুক্ত বিনিয়োগ শ্রম ও কলাকৌশল । 

বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা বলতে গেলে আমরা প্রথমেই সে দেশের 
মোট উৎপাদন ও মাথাপিছু আয়ের ধারাবাহিক তালিকার দিকে নজর দিই। স্থতরাং 
অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য যেমন সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে হবে তেমনি দেশের জনসংখ্যার 
দিকে নজর রাখতে হবে । 

মনুষ্য সমাজ গতিশীল, এখানে সবকিছুই দিনে দিনে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের 
আচার ব্যবহার সাঁমাঁজিক রীতি নীতি পাণ্টাচ্ছে। নতুন নতুন ভোগ্য পণ্য 
আসছে । উৎপাদনের কলাকৌশল বদলে যাচ্ছে । এ সব কিছুই প্রগতির লক্ষণ । 

অতীতের মানিষের জীবনযাত্রা প্রণালী নাকি খুবই সহজ ছিল। খাদ্য আহরণ ও 
বংশ বৃদ্ধি প্রাণীজগতের এই দুটি কর্মধারার মধ্যেই তাঁর! নিজেদের আবদ্ধ রাখত 
সেই যুগের জীবনযাত্রা প্রণালী আমাদের কাছে অজানা । তবে সাধারণভাবে মনে 
করা হয় যে মানুষ দীন হীনভীঁবেই তখন জীবনযাপন করত । আসলে অর্থ নৈতিক 
প্রগতির ধারণাই তার ছিল না। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যাযাবর ছিল। একজায়গাঁয় স্থায়ীভাবে বসবাস করার 
তার কোনও আগ্রহ ছিল না। কিন্ত তার ভ্রমণের পরিধি স্ল্লায়ত ছিল। পরবর্তী যুগে 
কৃষি উৎপাদন ও স্থায়ীভাবে ববাঁসের অভ্যাস একই সাথে গড়ে উঠল । এটি জন- 
জীবনের প্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে মা যন্ত্রপাতির 
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ব্যবহার শিখল। কৃষি থেকে ধীরে ধীরে নানা নিল্পে প্রসার লাভ করল। নানা 
ধরনের শক্তির ব্যবহারের ফলে শিল্প, যোগাযোগ ইত্যাদির যথেষ্ট উন্নতি হ'ল। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের মানুষ আর নিজের নিজের দেশে আবদ্ধ রইল না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
আদান প্রদান বাড়তে থাকল। ফলে পৃথিবীব্যাপী সর্বত্রই এক উন্নত জীবন গড়ে 
তোলার সাঁড়া জেগে উঠল। 

উন্নত জীবন গড়ে তুলতে হালে আয় ও ভোগ বৃদ্ধি করতে হবে। খাওয়, পরা” 
বাসস্থান এই তিনটি মানুষের কাছে সবচেরে প্ররোভনীয়। এই প্রয়োজনীয় জিনিসের 
নানাপ্রকার ভেদ আছে। 

এছাড়া বহু আরাম ও বিলাস সামগ্রী আজ মাহুষের আয়ত্তের মধ্যে । উন্নত 
জীবন যাপন ক'রে মানুষের অন্ুমন্ধিৎ্স বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে 
চলেছে মানুষের নানান কর্মপ্রচেষ্টা। সমুদ্রের তলদেশ মহাশূ্য কিছুই মানুষের কাছে 
এখন অনধিগম্য নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলেই সার্বিক অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছে। 

মহন্ত সমাজের এই পরিবর্তনের ধার! অবশ্য সারা বিশ্বে একইভাবে প্রবহমান নয় । 
এক দেশ এক সময়ে উন্নত হয়েছে-_তারপর তার প্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। অপর, 
এক দেশ অগ্রগামী হয়েছে। এ ধরনের ঘটন! ইতিহাস পর্যালোচনা, করলে যথেষ্টই 
পাওয়া যাবে। আবার এক দেশের অগ্রগতি মানে সেদেশের জনসাধারণ সকলেই 
সমৃদ্ধির স্বাদ পেয়েছে এমন নয়। তবে নান! বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী আজ এমন 
একট! অবস্থায় এসে পৌছেছে, যে সব দেশই অর্থনৈতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে 
উৎপাদন বৃদ্ধির উপর আগ্রহশীল। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে 
বিভিন্ন দেশ পরস্পরের কথা জানতে পারছে। তার ফলেই এ ধরনের চেতনা গড়ে 
উঠেছে। 

বর্তমান যুগের উন্নত দেশে অর্থনৈতিক প্রগতি বলতে ঠিক কি বোঝা যায় যে সম্পর্কে 
নানা মত গড়ে উঠছে। এখন যদি কোনও দেশে আয় ও জনসংখ্যা সমান হারেই বাড়ে 
ও মাথাপিছু আয় অপরিবতিত থাকে নে দেশে অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটেছে মনে 
করতে হবে। 

সাধারণতঃ অর্থনৈতিক প্রগতির আলোচনার সময় ভনমংখ্যার পরিবর্তনের কথ! 
পৃথকভাবে বলা হয় না। কিন্তু তার ফলে দেশের সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে না। কোনও 
দেশে হয়ত নতুন সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হ'ল। কিন্ত জনসংখ্যাও 
সাথে সাথে বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত উৎপাদন বাড়তি লোকের ভরণপোষণে ব্যয়িত হবে। 
সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ ঘটবে না। যখন কোনও দেশের উৎপাদন 
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ক্ষমতা জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়ে তখন মাথাপিছু আয় বাড়ে ও সঞ্চয় বাড়বার 
সম্ভাবনা বেশী হয় ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটতে পারে । 

অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে সাথে জনজীবনে নানাদিকে পরিবর্তন স্থচিত হয় 
ব্যক্তিগত আয় বাড়ে ও দেশে নানা ধরনের ভোগ্য পণ্য উৎপাদিত হয় । এইসব পণ্য 

মান্ষের ব্যবহারে আসে । জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে । এই স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার 

জন্য লৌকে পরিবার সীমিত রাখতে ইচ্ছ.ক হয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উৎপাদনের কাজে 
অংশ গ্রহণ ক'রে। ফলে বৃহৎ পরিবার ্ি করা অস্থবিধাজনক হয়ে পড়ে । অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির সঙ্গে স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি অধ্বাঙ্গীভাবে ভড়িত | 
এর ফলে সামাজিক দৃষ্টিভদ্ির পরিবর্তন ঘটে। 

বিবাহের বয়স বুদ্ধি পায়। পুরুষের প্রতি নারীর আশ্্গত্যের মনোভাব অনেকাংশে 
হ্রাস পায় । ডিভোর্স প্রথা চালু হওয়ায় বিবাহিত জীবনের পরিধি সংকীর্ণ হয়। 
জনজীবনের ও জনমানসিকতার এই ধরনের পরিবর্তনের প্রভাব জনসংখ্যার উপর 
এসে পড়ে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে যে অর্থ নৈতিক প্রগতির স্থচনা তা 
কিন্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রি । দেশের জনমাধারণের মধ্যেই কিছু সংখ্যক লোক উদ্যোগী 
হয়ে শিল্প ক্ষেত্রে কিছু নতুন কলাকৌশলের প্রবর্তন কারে। সেগুলি কাঁজে লাগিয়ে 
নানভাবে উৎপাদন) টা -বাণিজ্যের অগ্রগতি হর। অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে 
জনসংখ্যার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা দেয়। পরবর্তীকালে এই বিষয়টিকে এঁতিহাসিক 
বিবর্তনবাঁদের সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির অভিজ্ঞতার উপর 
ভিত্তি করেই এই বিবর্তনবাদ রচিত । বর্তমান যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও জনসংখ্যার 
ধারা, একই পথে চলেছে বলে অনেকে বিশ্বাসী । এই মতবাদ অন্থসারে কোনও দেশের 
জনসংখ্যা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি নির্দিট নিয়মে 
পরিবর্তিত হয়। একটি অনুন্নত, গতিহীন সমাজে জনসংখ্যাও স্থিতিশীল থাকে। 
এই ধরনের সমাজে সাধারণতঃ জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়েই খুব বেশী থাকে। কারণ 
এই ধরনের অর্থনীতিতে মৃত্যুহার কমানোর অর্থাৎ রোগ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই 
করার ক্ষমতা থাকে না। আবার মৃত্যুহার বেশী হওয়ার দরুণই পরিবার বৃদ্ধির প্রবণতাও 
বেশী দেখা যায়। জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়েই বেশী হওয়ায় জনসংখ্যা স্বাভ'বিক বৃদ্ধির 
হাঁর কম হয় এবং জনসংখ্যা স্থিতিশীল থাকে । এটি বিবর্তনের প্রথম ধাপ। 

এর পরবর্তী ধাপে শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যার কিছু গ্রসার ঘটলে অর্থ নৈতিক উন্নতির 
সন্দে সামাজিক অবস্থাও পরিবতিত হয়। চিকিৎসা'বিদ্যার প্রনার ও স্বাস্থাবিধি 
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পালনের ফলে মৃত্যুহার হাস পেতে থাকে । কিন্তু জন্মহার সাথে সাথে হাঁস পার না । 
ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়৷ সাংবাদিকতার ভাষায় একে “জনসংখ্যা বিস্ফোরণ’ বলে 
অভিহিত করা হয়। কিন্তু এই ধরনের বিস্ফোরণ ঘটলে বা তার সুচনা! হলে দারিদ্র্য, 
অসম বণ্টন, বেকারত্ব প্রভৃতি প্রকট হয় ও সামাজিক অসন্তোঁর দেখা দের। এই ধরনের 
অবস্থা কোনও রাষ্ট্রের পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়৷ সেইজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর 
প্রচেষ্টা সহজেই শুরু হয়। 

বিবর্তনের তৃতীয় ধাপে আমরা দেখি জনসাধারণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রয়াী । 
আর তার জন্য পরিবার সীমিত করার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানগুলিও জনদাধারণকে সাহায্য করার অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। কারণ 
উৎপাদন ও সম্পদের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে অর্থনৈতিক প্রগতি 
আসবে না। বরং সামাজিক আধিক সমন্তা বৃদ্ধি পাঁবে। 

জন্মহার হাঁস করার প্রচেষ্ট। তৃতীয় স্তরে কিছুটা ফলগ্রস্থ হয়। এবং জনসংখ্যা 
বৃখির হার হ্রাস পায়। কারণ ইতিমধ্যে জনজীবনের চিন্তা, আঁকাজ্ার পরিবর্তন ঘটেছে। 
বৈষয়িক উন্নতির ফলে মান স্বাচ্ছন্দ্যের নতুন স্বাদ পেয়েছে। শিক্ষা স্বাস্থার উন্নতমান 
সমাজে চালু হওয়ার শিশুপালন ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাড়িয়েছে। তাই বৃহৎ পরিবার 
মান্য আর চাইছে না। তবুও চিকিৎসা শান্তরের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার যত দ্রুতগতিতে 
কমছে, জন্মহার ততটা কমছে না। এহাঁড়া পূর্ববর্তী যুগের বাড়তি জনসংখ্যার চাপও 
রয়েছে । সুতরাং জনসংখ্যা এখনও বৃদ্ধি পাবে । তবে বুদ্ধির হার কমে আসবে । 

চতুর্থ ও শেষ ধাপে জনসংখ্যা প্রায় স্থিতাবস্থায় আসার কথা । মৃত্যুহার ও জন্মহার 
দুটি অনেক নীচু স্তরে এসে স্থির হচ্ছে, ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কমে 
যাচ্ছে। এই স্তরে জনজীবনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবতিত হয়ে গেছে। বিবাহ 
এখন আর তেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রথা নয়। বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতেও কোনও 
বাঁধা নেই। জনজীবন আত্মকেন্দরিক হয়ে পড়েছে। পরিবার স্থাটর দায়িত্ব নিতে নারী, 
পুরুষ কেউই তেমন আগ্রহী নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও সাধারণের গোঁচরে এসেছে, এবং 
বিভিন্ন পদ্ধতি লোকে ব্যবহার করছে। মৃত্যুহার আগেই হাঁস পেয়েছিল । উন্নয়নের 
এই স্তরে এসেছে জন্মহার তার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করল। ইউরোপীয় কোনও কোন 
দেশে জনসংখ্যা হাসের ফলে এমন এক অবস্থা দেখা দিল যে বিবাহ ও পরিবার বৃদ্ধিতে 
উৎসাহ দানের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। 

আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বিভিন্ন দেশের 
বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই এই মতবাদে স্সংবন্ধ ক'রে উপস্থাপিত কর! হয়েছে। . এর থেকে 


অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও জনসম্পদ ২৯ 


বোঝা যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে জনজীবন ও জনমাননিকতার যে পরিবর্তন 
ঘটে তার প্রভাব জনসংখ্যা বুদ্ধির হারের উপর পড়ে । আবার জনসংখ্যা হাঁস পেলে 
অর্থনৈতিক প্রগতির পথ সুগম হয়। কারণ অন্পসংখ্যক লোকের জন্য কর্ম সংস্থান ও 
অন্যান্য স্থুযোগের ব্যবস্থা করা সহজ। অর্থনৈতিক প্রগতি ও সীমিত জনসংখ্যা! 
জনজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। জনগণের সামাজিক দৃষ্টিভ্দির পরিবর্তন হর। 
অবসরযাঁপন ও অবসর বিনোদনে লোকে আগ্রহী হয়। অনেক কাজ যন্ত্রের মাধ্যমে করা 
সম্ভবপর বলে ছোট কাজে লোকের প্রয়োজন হয় না। জনজীবনে একই সাথে গতি ও 
স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয়। সেই সাথে হয়ত শ্রমবিমুখতা ও আত্মকেন্দ্রিকতাও কিছু বৃদ্ধি পায় ॥ 
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বিবর্তনবাদের - পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার গতি নিয়ে 
আলোচনা করতে পারি । 1981 সনে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা 450.8 কোটিং। বিভিন্ন 
অঞ্চলের বসতির ঘনত্ব ও বাৎসরিক জনসংখ্যা বুদ্ধির হার 1975-80র মধ্যে নিম্নরূপ ছিল-_ 


~ 


সারণি 2:1 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বসতির ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির” হার । 1975-80 
স্থানের নাম বসতির ঘনত্ব জনসংখ্যার শতকরা 
(প্রতি বর্গঃ কিঃ মিঃ তে) বাৎসরিক বৃদ্ধির হার, 
ইউরোপ. 98 0.4 
সোভিরেট রাশিয়া 12 0.9 
উত্তর আমেরিকা 12 1.0 
ল্যাটিন আমেরিকা 18 2.5 
পূর্ব এশিয়া 101 1.4 
ক) চীন 105 1.4 
খ) জাপান 316 0.9 
গ) অন্যান্য 36 2.1 
দক্ষিণ এশিয়া 91 | 2.2 
অষ্ট্রেলিয়া 3 15৮১ 
আফ্রিকা 16 2.9 
পৃথিবী 33 7 


উপরের তালিকাতে মোটামুটিভাবে সারা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার চিত্র পাওয়া 
যাচ্ছে । এর থেকে সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা এখন 
বিবর্তনের ্িতীয় স্তরে ৷ এশিয়ার দেশগুলি মোটামুটিভাবে তৃতীয় স্তরে । ইউরোপ, উত্তর 
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার জাপান চতুর্থ স্তরে পৌছেছে। 


৩০ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকাঁর ) 


কিন্তু পৃথিবীর সব দেশে একইভাবে বিবর্তন ঘটেনি। আমর! ইউরোপের কিছু দেশ 
নিয়ে সুরু করি যাদের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত: এই বিবর্তনবাদ আলোচিত হয়ে থাকে। 
অতীতের বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ধারাবাহিকভাবে রাখা হয়নি । তবুও 
সাধারণভাবে বলা যায় বে 1750 এর আগে ইউরোপের সব দেশের জনসংখ্যাই বিশেষ 
পরিবর্তন হয়নি। এর কারণ জন্মহার ও মৃত্যুহার দুটিই খুব বেশী ছিল। যেমন 
1870 সন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে জন্মহার ছিল হাজারে 351 এই স্থিতাবস্থা ভেঙে 
যাবার প্রধান কারণ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের ব্যবস্থার প্রসার । অষ্টাদশ খতার্দীর' 
মাঝামাঝি সময় থেকে প্রধানত: ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে 
হ্রাস পায়। | 
1650 থেকে 1800 খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার বাৎসরিক প্রতি হাজারে 2 বা 3 ছিল। পরবর্তী শতকে জনসংখ্যার গতি 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হতে থাকে । সাধারণভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। এই বৃদ্ধি কিন্ত সব দেশেই একরকম ছিল না। ইংল্যাণ্ড ও জার্গানীতে এই বৃদ্ধির 
হার হাজারে 10 জনের বেশী ছিল। ফ্রান্স ও ইটালীতে 10 এর চেয়ে কম ছিল। হয়ত 
আগের ছুটি দেশে শিল্প গড়ে ওঠায় ও শ্রমের বেশী প্রয়োজন থাকায় জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত 
ক্রুতগতিতে বেড়ে ছিল। ফ্রান্স ও ইটালী কৃষিপ্রধান দেশ। জমির উপর জনসংখ্যার 
চাপ বেশী হ'লে নানা অস্থবিধার স্থষ্টি হবে। তাই ওই ছুই দেশের মানুষ অপেক্ষাকৃত 
কম হারে পরিবার বৃদ্ধি করেছে। 
উনবিংশ শতাব্দার শেষের দিকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জন্মহার কমতে থাকে। 
ইংল্যাণ্ডে 1880 সন থেকেই এর প্রভাব বোবা যায়। পরবর্তী 50 বছরে জন্মহাঁর 
35 থেকে 15তে এসে দাড়ায়। জার্মানীতে এই অধোগতি 1900 সনের পরে দেখ! যায়। 
ফ্রান্সে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন্মহার খুব কমে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে 
আবার নানা উদ্যোগের ফলে জন্মহার 1945 সনে হাজারে 17র কাছাকাছি আসে । অবশ্য 
1946 এ যুদ্ধোত্তর কালে অকস্মাৎ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিতে জন্সহার হাজারে 20র কাছা- 
কাছি আসে। তাঁর পরবতী কালে জন্মহার ওঠানামা ক'রে উন্নত দেশগুলিতে হাজারে 
15 থেকে 18তেই থেকে গেছে। মৃত্যুহার অনুন্নত অবস্থায় হাজারে 30 ছিল। সেই 
হার কমিয়ে 10 এর কাছাকাছি নামিয়ে আনা হয়েছে। 
ইউরোপের সোভিয়েট রাশিয়াকে পৃথকভাবে দেখান হয়। কারণ এ দেশের প্রাকৃতিক 
অবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা সবকিছুই পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির থেকে পৃথক | পূর্ব 
ইউরোপীয় অন্যান্ত সোসালিস্ট দেশগুলিকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাখা হয়! 


অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও জনসম্পদ ৩১ 
বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর তারা কিভাবে পেরিয়েছে সঠিক জান! যায় না। এদের বতমান 
অবস্থা নিম্নরূপ | 1960 থেকে "80 সনের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যাঁ্ পূর্ব 
জার্মানীর গণতন্ত্রে জন্নহার শতকরা! 21 থেকে 25 ভাগ হাস পায়। 1950 সনে এইসব 
দেশে গভপাত আইনপিন্ধ হয় । মোভিরেট রাশিরাঁতে মহিলারা এখন জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্ত 
পদ্ধতির চেয়ে গভপাতের উপর বেশী নির্ভর ক'রে । 

আবার রুমানিয়া গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার ফলে দেশের সাধিক প্রজনন হার 1965 
থেকে 1970 এর মধ্যে শতকরা 1.98 থেকে 2.89 তে বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েট 
রাশিয়ায় জন্মানিয়ন্্রণে রাষ্ট্র উৎসাহী ভূমিকা নেয় না। 

উত্তর আমেরিকাঁর মান যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা দুটি উন্নত দেশ। মেস্কিকো! উন্নয়ন- 

শীল দেশের পর্যায়ভুক্ত। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত নতুন দেশ। 13800-1900 
সনে এর জনসংখ্যা দ্রুত বুদ্ধি পেয়েছে! নতুন লোক ইউরোপ থেকে যেয়ে বসতি 
স্থাপন করছে। দেশের জন্মহারও বেশী কারণ নতুন বসবাসকারীরা সন্তানদের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। পশ্চিমদিকের নতুন এলাকায় জীবিকাও বাসস্থান 
সহজেই পাওয়! যাবে এই ছিল ধারণা । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জন্সহার হাজারে 
50 পর্যন্ত উঠেছে। অর্থাৎ বাঁধাহীনভাবে প্রজনন হয়ে চলেছে । পাশ্চাত্য অন্যান্য 
দেশের তুলনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্মহার অনেকদিন বেশী ছিল। 1900 সনে 
জন্মহার ছিল হাজারে 31 জন। 1915 তে জন্সহার 25এ নামে। বর্তমানে অবশ্য 
জন্সহাঁর হাজারে 15 র কাছাকাছি ও মৃত্যুহার হাজারে 9 জন। অর্থাৎ বিবর্তনের 
চতুর্থ ধাপে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পৌছে গেছে। উত্তর আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশ 
মেস্িকোর অবস্থ| কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরপ। 1970 এ এদেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার যথাক্রমে 
হাজারে 44 ও 9| 1978 এ হ্রাস পেয়ে 38 ও ৪ হয়েছে। অর্থাৎ এখনও জনসংখ্যার 
স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হাজারে 30 জন উন্নত দেশের চিকিৎসা প্রণালী ইত্যাদি গ্রহণ 
ক'রে মৃত্যুহার কমাতে পারলেও জন্মশাসন সম্ভব হয়নি। 

এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা । ছোট্ট দেশ জাপানের অবস্থ। পশ্চিম 
ইউরোপের উন্নত রাজ্যগুসির সঙ্গে তুলনীয়। তবে এদের সাথে সাথে একইভাবে 
জাপানে পরিবতণ আসেনি । বিংশ শতান্দীর প্রথমার্ধে জনসংখ্য। যেহারে বেড়েছে তাতে 
ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় অনেক ভ্রতহার বল! চলে। দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
জাপান অনেক মানুষ হারিয়েছে । যুদ্বোন্তর কালে 1948 সনে ও জাপানে ভন্মহার 
হাজারে 33.5 ছিল এবং 50 মনে 27-এ নামে । এর পরে অতি ক্রুত জন্মহাঁর কমে 
আদে। 1949 ও 1952 সনে জণ নাশ সংক্রান্ত আইন বিশেষ উদীর করার ফলেই 
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এ ঘটন| ঘটে |: 1955 থেকে জন্মহার কমতে আরম্ভ করে 1960 সনে. ইউরোপের 
দেশগুলির কাঁছে পৌছে যায়। -ওই সনে জন্মহার হাজারে 17 জন। মৃত্যুহার 
হাজারে মাত্র 7 জন। সুতরাং জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিতান্ত কম ছিল না) 
জাপানে বসতির ঘনত্ব খুবই বেশী । 

এশিয়া সর্ববৃহৎ দেশ চীনের জনসংখ্যার গতি এবার কিছুটা অনুধাবন 
কর! যাকৃ। চীন অতি প্রাচীন দেশ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে 
জনসংখ্যা, অতীতে বারবার, ত্রান পেয়েছে । 1650 থেকে 1850 এর মধ্যে মাঞ্চু- 
শাসনে দেশে কিছুটা স্থায়িত্ব আনে ও 1850 সনে জনসংখ্যা আনুমানিক 40. কোটিতে 
দাড়ায় । কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে চীন: আন্তঃকলহ ও বহু বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে 
কাঁটায় । কম্যুনিন্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর 1959 সনের লোকগণনায় চীনের 
জনসংখ্য। মোট 58:3 কোটি বলে দেখা যায়। কম্যুনিস্ট শাসনের গোড়ার দিকে জন- 
সংখ্যার দিকে বেশী নজর দেওয়| হয়নি । কিন্তু কঠোরভাবে. স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম 
প্রচলিত হবার ফলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ফলে প্রায় জনসংখ্যা 
বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার ুত্রপাঁত হয়। রাষ্ট্র তখন দৃঢ়ভাবে পরিবার সীমিত করণের 
কাৰ্যস্থচী হাতে নেয়। অতি দ্রুত এর ফললাভ হয়। 1979 তে চীনের জনসংখ্য। 
আনুমানিক 96.5 কোটিতে দাড়ায় । জন্মহার হাজারে 38-39 থেকে 18 তে নেমে, 
আসে। মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে .কিঞ্চিদধিক 6 জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 
আনুমানিক শতকরা! 1.2 ভাগ। 1985 সনে চীন এই বৃদ্ধির হারকে শতকর! 0.5 
শতাংশে নামিয়ে আনতে সচেষ্ট__যাঁতে এই শতাব্দীর. শেষ ভাগে জনসংখ্যা স্থিতিশীল 
হয়। অবশ্য চীনের জনমংখ্যা সংক্রান্ত তথা সঠিকভাবে জানা যায় না। 

এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশের ও এই প্রসঙ্গে সুংঙগ্গিপ্ত আলোচনা কর! যেতে পারে ॥ 
আয়তনে ও জনসংখ্যায় চীনের পরেই ভারতের স্থান । ভারতের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান_আয়তনে ভারতের থেকে অনেক ছোট । কিন্তু এই দুই দেশে 
দ্রুত হারে জনদংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। 1970 সনে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে 
স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে হাজারে 30 ও 22। বিভিন্ন রোগ 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়ায় এদেশে ছুটিতে মৃত্যুহার কিছু কমেছে। কিন্তু জন্মহার 
1978. সনেও হাজারে 45146. জন। ফলে 1978 সনে পাকিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
হার 1970 এর অন্ুরূপ। বাংলাদেশে আবার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়ে হাজারে 28 জন 
দাড়িয়েছে । জননংখ্যায় চীন, ভারতের পরেই ইন্দোনেশিয়ার স্থান। 1978 সনে 
ইন্দোনেশিয়ার জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রতি হাজারে যথাক্রমে 37 ও 17 ছিল॥ মৃত্যুহার 


অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও জনদম্পদ So 


বেশী থাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ততটা বেশী হতে পারেনি । কিন্ত জন্ম ও মৃত্যু দুই” 
হার কমাবার দিকেই এসব দেশ-এ আরও যত্রশীল হওয়া উচিত। তুলনামূলকভাবে 
দক্ষিণ এশিয়ার ছোট ছোট দেশ যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান অর্থনৈতিক দিক 
থেকে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। জনসমস্য। সমাধানেও অগ্রণীর ভূমিক! নিয়েছে। ষাটের, 
দশকে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা! ৩ 
হয়। কিন্তু ওই ক্ষুদ্ৰ কৃষি নির্ভরশীল দেশ এই বিশাল পরিমাণ জনসংখ্যার চাপ সহ 
করতে পারবে ন| বলেই 60 এর দশকে জনসংখা নিয়ন্ত্রণের কার্যস্থচী নেওয়া হয়। 1971 
নাগাঁদ এই বুদ্ধির হারকে শতকরা 2 ভাগে নামিয়ে আনা হয়। 

ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারাবিরান দেশগুলিতে 1950-60 সনে জনসংখ্যার গতি নিয়ে 
ব্যাপক সমীক্ষা চালান হয়। এই সমীক্ষা শেষে জানান হয় যে বিবর্তনের প্রথম যুগে 
এসব দেশে মৃত্যুহার হ্রাস পাঁয়। পরবর্তীকালে জন্মহার হাঁসের জুচনা দেখা দিয়েছে। 
অবশ্য এই সব দেশ এশিয়ার দেশগুলির মতন ঘনবসতিপূর্ণ নয়। আর এগুলি উন্নয়নশীল 
পর্যায়ভূক্ত হ’লেও এদের আয় স্তর এশিয়া, আফ্রিকার বহু অনুন্নত দেশের থেকে অনেক 
বেশী। জনসংখ্যার সমস্যা এদের তেমন প্রকট নয় 

তুলনায় আফ্রিকা মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্তা অনেক বেশী গুরুতর । প্রথমতঃ 
আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয়নি। সামাজিক দিক থেকেও 
এই দেশগুলি অত্যন্ত অনগ্রসর । মিশর ও নাইজিরিয়ার মতন অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশেও 
জনসংখ্যা বুদ্ধির হার 1978 সনে শতকরা 2.4 ও 3.2 দেখা যাচ্ছে । ল্যাটিন আমেরিকায় 
যেমন জনসংখ্য। সংক্রান্ত বহু তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, আফ্রিকায় সে সুযোগ নেই। 

বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা ক'রে আমর! দেখলাম জন 
সমস্তার দেশকাঁল ভেদে ভিন্ন রূপ। আজকের জগতে আমরা পশ্চিম ইউরোপের দেশ- 
গুলি সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, দক্ষিণ আমেরিকার অংশ- 
বিশেষ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাগুকে উন্নত দেশ ব'লে ধরে নিতে পারি । ধনী দেশগুলিতে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্তা নেই । 60-এর দশকে কয়েকটি দেশের নীট সংজনন হাঁর এই 
সত্য সুচিত করছে । যেমন ইংলগ্ডে এই হার 1965 নেই 1.93, ফ্রান্সে 1960-64 তে 
1.34, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় 1955-59 এ যথাক্রমে 1.73 ও 1.82 জন্ম 
হাঁরকে সংযত রেখে এর! জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এডিয়েছে ও প্রগতির সুফল ভোগ করতে 
পেরেছে। নতুন দেশ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাগ্ডকে জনমংখ্যা বৃদ্ধির সম্মুখীন হতে 
হয়নি। j 

অনেকের মতে এশিয়া, আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিও পাশ্চাত্য দেশের মতন 
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অভিজ্ঞতা লাভ করবে । কিন্ত এসম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম চালু হওয়া সম্ভব নয়। যেমন 
জাপান ও ইংল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স অথবা চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একই 
অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে এমন ধারণা করার কোনও সংগত কারণ নেই । জনবহুল 
উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে স্থিতিশীল জনসংখ্যা সমন্বিত উন্নত দেশের নজির রয়েছে। 
তাঁরা ওই উদাহরণ অনুকরণ করছে । ফলে সাধারণ নিয়মে জঙ্গহাঁর হাজারে 35 থেকে 
20 তে নামতে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গড়ে আনুমানিক 40 থেকে 30 বৎসর সময় 
লেগেছিল । 

চীনে আশা করা যাচ্ছে মাত্র 11 বছরেই তা সম্ভবপর হতে চলেছে। মৃত্যুহার সব 
দেশই আজকের দিনে কমিয়ে আনতে সক্ষম। কারণ রোগ গ্রতিষেধন, স্বাস্থ্যবিধি 
প্রচলনের জন্য উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশের সাহায্যে এগিয়ে আঁসছে। জন্মকাঁলে 
জীবনাশা। এখন উন্নত দেশের ক্ষেত্রে গড়পড়তা 70 বৎসর ॥ উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে 
গড়পড়তা 50 বদর জন্মহাঁর কমিয়ে ও স্থান পরিবর্তন করে পৃথিবীর. বিভিন্ন অঞ্চলের 
জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আনাই হয়ত বিংশ শতাব্দীর ছুই দশকের কর্মসুচী হবে। 
1700 থেকে 1900 সনের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বাৎসরিক শতকরা! 
5 ভাগ মাত্র । বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই হাঁর .৪ ভাগে এসে দীড়ায়। বর্তমানে 
ইউ. এন. ও.র প্রতিবেদনে 1975-80 র মধ্যে বৃদ্ধির হার এর দ্বিগুণেরও বেশী (1.7) 
হয়েছে । বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর এই পরিমাণ জনসংখ্যাকে গ্রহণ করতে 
পারছে বলেই জনসংখ্যার গতি এই পথে চলেছে । অবস্থাতে আঁঃত্বের বাইরে না 
যায় সেজন্যই ক্বেচ্ছার জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ বেছে নিতে হবে । 


2.3 ভারতের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতের জনসংখ্যার একটি বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে। প্রাক লোকগণনা কালে জনসংখা বৃদ্ধির হার খুবই কম। একমাত্র 
1841-51 এর দশকে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার :9 হয়েছিল। 1811-21 বা 1831-41 এর 
মধ্যে জনসংখ্যা হাঁস পায়। ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে 
ওই সময়টিকে অস্থির কাল বলে ধরে নেওয়া যার। দেশের বিভিন্ন অংশে শাসন 
ক্ষমত| নিরে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। তার ফলে প্রচুর জনক্ষয় হত। উৎপাদন ক্ষমতা 
হ্রাস পেত এবং এর মধ্যে সামান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থাৎ খর। বা বন্যা দেখা দিলে দুভিক্ষ 
সুরু হয়ে যেত । এত বিশাল দেশের জলবায়ু ব! বৃষ্টিপাত সব জায়গায় আশানুরূপ হয় না। 
তাই দেশের কোনও না কোনও স্থানে প্রতি বৎসরই খা্যাভাব দেখা দিত। কখন কখনও 


অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও জনসম্পদ ৩৫ 


এই অস্থবিধা ব্যাপক আকার ধারণ করত। সাধারণ মানু দুশার মধ্যে দিন কাটাতি। 
স্বাস্থ্যবিধি পালনে আগ্রহী ছিল নী। চিকিৎনার সুবিধা ছিল না। ফলে, কলেরা, 
বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে বহুলোকের মৃত্যু হত । কখন কখনও এরকম মহামারী দেখা 
দিলে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে যেত। অধ্যাপক মহলানবীশের প্রদত্ত তথ্যান্ুসারে 
1600 থেকে 1800 সনের মধ্যে জনসংখ্যার গড়পড়তা বাৎসরিক বৃদ্ধির হার শতকরা .33, 
1801 থেকে 1871 এর মধ্যে শতকরা 0.34 ও 1871 থেকে 1921 এর মধ্যে শতকর। 
440 এবং 1921 থেকে 1961-র মধ্যে শতকরা! 1,851 

1951 সনের সেন্সাস কমিশনের 1921 সনকে বিরাট বিভাজন আখ্যা না 
কারণ তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের বিরাট তারতম্য । 

1561 সনে জনসংখ্যা কি হতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রক্ষেপ করা হয়। 
পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞদের প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা তার মধ্যে সর্বাধিক ছিল । কিন্তু 
1961 র জনসংখ্য। তাদের প্রক্ষেপিত 43.1 কোটিকে ছাড়িয়ে যায়। নীচে 1901 
সন থেকে ভারতের জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধির হারের তালিকা দেওয়া হ'ল। 


সারণি 2.2 


ভারতের জনসংখ্যা ও তাঁর বুদ্ধির হাঁরঃ 
(1901-1981 সন) 


বধ জনসংখ্যা গত দশকের শতকরা বৃদ্ধির হার 
1901 238396327 

1911 252093390 +575 

1921 251321213 _0:31 

193] 278177238 +1100 

1941 318660580 71422 

195] 361088090 71331 

1961 439234771 12151 

197] 5481 59652 +2480 

1981 685184692 +2500 


পূর্ববর্তী তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম 20 বৎসর 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার খুবই সামান্য । কিন্তু 1921-31 এর দশক থেকে উত্তরোত্তর 
প্রতি দশকে বুদ্ধির হার বেড়ে যাচ্ছে, তার গতি 1971-81 তেও ব্যাহত হয়নি। অবশ্য 
1951-61র দশক থেকে যে দ্রুত হারে বুদ্ধি শুরু হয়েছিল তার গতি সামান্ত মন্দীভূত 
হয়েছে । 


৩৬ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


এই সময়ে এদেশে জন্ম মৃত্যুহারের অবস্থা এইবার পর্যালোচন] করা যাক 
সারণি 2:3 


ভারতের জনসংখ্যার প্রতি হাজারে জন্মহার, মৃত্যুহার ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার 
1901-1981 

. বর্ষ জন্মহার মৃত্যুহার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার. 
1901 458 444 + 14 
1911 49:2 426 +66 
1921 487] 472 + 09 
1931 464 363 +10-1 
1941 45:2 31:2 4140. 
1951 39-9 274 +12:5 
1961 417 2218 47189. 
1971 417] 189 42212 
1981 36-0 14:8 +212 


উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ' 
মৃত্যুহার ক্রুত হ্রাস পেয়েছে। জন্মহার হ্রাস পেলেও তুলনামূলকভাবে এখনও অনেক 
বেশী। 1901 সনে জন্ম মৃত্যুহার দুইই খুব বেশী ছিল। 1911 সনে জন্সহার তার 
থেকে বেড়েছে ও মৃত্যুহার কমেছে। জন্মহারের গতি মন্দীভূত হয়েছে 1951 সাল থেকে 
কিন্ত মৃত্যুহার 1931 সন থেকেই কমতে শুরু করেছে। 1901 থেকে 1981 মধ্যে জন্মহার 
হাজারে 98 হ্রাস পেয়েছে কিন্ত মৃত্যুহার হাজারে প্রায় 30 হ্রাস পেয়েছে। 1921 
থেকে 1981র মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা। যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তাতে ইউরোপের, 
ও জাপানের ক্রমবিবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে ভারত এখন বিবর্তনের দ্বিতীয় 
ধাপে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা না৷ নিলে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ভারতের অগ্রগতিকে ব্যাহত 
করবে সন্দেহ নেই। 

ভারতের জনপংখ্যার আলোচনা করতে {গয়ে কতগুলি কথা স্মরণে রাখতে হবে। 
প্রথমতঃ ভারতে বিবাহ প্রথা অতি ব্যাপক ও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হয়। 
ডিভোর্স প্রথা তেমন ব্যাপক নয়। তবে বিধবা বিবাহের প্রচলন হিন্দু সমাজে তেমন 
নেই। স্থতনাং বেশ কিছু মহিলা প্রজননক্ষম অবস্থাতে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেন। 
পুত্র সন্তানের উপর এদেশের মানুষের আকাজ্ফা খুব বেশী। স্থতরাং একটি পুত্রের 
জন্য একাধিক কন্যাসন্তান হয়ত জন্মায়। প্রজননের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবও বেশী । চীন 
দেশের মত শিশু কন্যাসন্তান হত্য। ক'রে পরিবার সীমিত করার কথা এদেশে ভাবতে 
পারে না। বিবাহিত মায়েরা জরণ হত্যার দিকে বড় একটা যেতে চান না। দেশের, 


অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও জনসম্পদ ১ ৩৭ 
বিশাল অংশ গ্রাম। জীবনযাত্রার গতি নিস্তর্দ। শহরের গতিময় জীবন যেখানে 
নানারকম বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে তার সঙ্গে লোকের পরিচয় নেই | সর্বোপরি স্ত্রী 
শিক্ষা প্রসার লাভ করেনি। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ধারণা 
তেমন গড়ে ওঠেনি । এ অবস্থায় সামাজিক বিবর্তন না ঘটলে জন্মহার উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে হ্রাস পাবে আশা করা যায় না। যদিও সরকারীভাবে পরিবার পরিকল্পনা নীতি 
বহুদিন গ্রহণ করা হয়েছে_ বাধ্যতামূলক কোনও ব্যবস্থা এ সম্পর্কে গ্রহণ কর! 
হয়নি। আবার উত্পাহদান নীতিও জুষ্ট ভাবে গড়ে ওঠেনি । 

এদিকে মৃত্যুহার হ্রাস পাবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটেছে। প্রথমতঃ স্বাধীন ভারতে কৃষি 
উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা হয়েছে । একই জমিতে একাধিকবার ফসল ফলাঁন হচ্ছে । 
নতুন জনি কৃষির আওতায় আসছে । সেচের ব্যবস্থা ও উন্নত প্রণালীর চাষের জন্য 
কষি_ উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ছুভিক্ষজনিত মৃত্যু আর ভারতকে বিপনন 
করে ন!। উন্নত-ধরনের চিকিৎসা প্রণালী এদেশে গ্রহণ করা হয়েছে।_ কলেরা বসন্তর 
মতন রোগের প্রকোপ দূর হয়েছে। এগুলি নিঃসন্দেছে সমাজের পক্ষে সুস্থ পদক্ষেপ । 
শুধু মৃত্যুহার কমা নয়, মানুষ নীরোগ, কর্মক্ষম অবস্থায় কাটালে উৎপাদনের হারও বৃদ্ধি 
পাবার সম্ভাবনা । 

আমাদের দেশের জনসংখ্যা নীতি ও উন্নয়ন নীতি পরস্পর অম্পর্কঘুক্ত । যদি 
জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে তবে অতিরিক্ত বিনিয়োগ বাড়তি জনসংখ্যার 
ভরণপোষণে ব্যয়িত হয়ে যাবে । তবে শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিন্ত্রই লক্ষ্য হলে 
চলবে না।. জনসংখ্যা সমস্তাকে. বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হবে। 
যেমন আয়ন্তরের সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক কি? শিক্ষিত পিতা মাতা পরিবার সীমিত 
করার দিকে কতটা ঝুঁকছেন এবং কি ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করছেন । বিভিন্ন ধর্মা- 
বলম্বীদের মধ্যে জনসংখ্যা, সীমিত করার প্রবণতা কতটা কার্যকরী । বিভিন্ন রাজ্যের 
মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন কেমন, কিভাবে ত! পরিবতিত হচ্ছে ? স্থানবিশেষে জনমংখ্যার 
চাপ স্থষ্টি হওয়ায় পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কি? গ্রামাঞ্চস থেকে শহরে আসার প্রবণতা 
কিরকম বাড়ছে? শহরে বসতির ঘনত্ব কেমন? বিভিন্ন দিক থেকে জনসংখ্যার গতি 
প্রক্কতিকে বিচার না করলে সঠিক সি্বান্তে আসা যায় না। 

যদিও ভারতের মোট জনসংখ্যা বিশাল এবং ক্রমবর্ধনশীল অনেক অনুন্নত দেশের 
তুলনায় কিন্ত এই বৃদ্ধির হার কম। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উদাহরণ 
এ বিষয়ে উল্লেধ্য। আবার সুদুর মেস্কিকো ব| নাইজিরিয়াতে জনসংখ্যা, অনেক দ্রুত 
হারে বাড়ছে। বর্তমানে জনসংখ্যার আয়তনের দিক থেকে ভারতের স্থান দ্বিতীয_ 


৩৮ জনসংখত্যাততের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


চীনের পরেই । ইউ. এন. ওর জনসংখ্যা বিভাগের প্রক্ষেপিত পরিমাপ অনুসারে ভারতের 
জনসংগ্য। 2000 সনে 100 কৌটিরও বেশী হবে এবং 2020 সনে 129 কোটির কাছা- 
কাছি যাবে। ওই একই সংস্থা 2000 সনে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা 649 কোটি হবে 
মনে করে। এর মধ্যে শতকরা! 224 ভাগ মানুষ উন্নত দেশে বাস করবে ও 77-6 ভাগ 
অনন্ত দেশের মানুষ থাকবে । অন্গম্নত দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার জনসংখ্যা খুব 
বেশী হারে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। 


24 পরিধান ও নগরমুখীত। 


এই বিশাল জনসমষ্টি স্বভাবতঃই একই স্থানে স্থিরভাবে বসবাস করবে একথা! মনে 
করা বায় না। দেশের অভ্যন্তরে মানুষ এক স্থান থেকে অন্তস্থানে যাচ্ছে। এই স্থান 
পরিবর্তন বা পরিধান নানাভাবে হতে পারে_ রাজ্য থেকে রাজ্যে, একই রাজ্যের ভিতরে 
এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে । আবার একজন 
মানুষ জীবনে একাধিকবার বাসস্থান পরিবর্তন করতে পারে । দেশের নাগরিক সে দেশ 
ছেড়ে অন্য দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পাঁরে। স্মতরাং পরিষীন প্রধানতঃ ছুই 
প্রকারের আভ্যন্তরীণ ও বহিদেশীয়। ভারত জনসংখ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে__ 
এখানে আভ্যন্তরীণ যাতায়াত সদাই ঘটছে । সুতরাং আভ্যন্তরীণ পরিযান নিয়েই 
এদেশে বেশী আলোচনা হরে থাকে । 

আদমস্থমারীর'তথ্য থেকে পরিযানের আংশিক চিত্র পাওয়া যেতে পারে। দশ 
বছরের সময়সীমার মধ্যে মানষের একবারের সময় পরিবর্তনের কথা এর থেকে জানা 
যায়। পরিযান সম্বন্ধে পুরো তথ্য আঁনতে হলে অন্তর্বর্তী সময়ে সমীক্ষা গ্রহণ করা 
গ্রয়ৌজন। সম্মিলিত জাতিপুপ্ধের সংজ্ঞা অন্তসারে যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
একবার স্থান পরিবর্তন করেছে সেই পরিযানকারী। স্থতরাং এক দেশে নির্দিষ্ট সময়ে 
মোট পরিযানের সংখ্যা ওই সময়ের মোট পরিষানকারীর সঙ্গে সমান বা কিছু বেশী। 
সময়সীমা খুব কম হলেই এই ছুটি সংখ্য! সমান হবাঁর সম্ভাবনা। 

পরিষানের তথ্য অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । 
সাধারণতঃ মানুষ নতুন আয়ের পথ খুঁজে বের করার জন্য নিজের জন্মস্থান ছেড়ে অন্যত্র 
যায়।  কৌনও জাঁয়গায় শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলে গ্রামের থেকে বহুলোক সেখানে কাজের, 
সন্ধানে যায়। কোন গ্রামাঞ্চলে সেচের সুব্যবস্থা হলে উন্নত কৃষি জমির সন্ধানে অনুন্নত 
এলাকার লোকের! সেখানে যায়| আবার বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে কৃষি কাঁজের জন্য 
ভমিকগোষ্ঠী স্বল্প কালের জন্য স্থান পরিবর্তন করে। এক স্থানে যদি অন্য. নানা 


অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও জনসম্পদ ৩ 


জায়গার লোক এসে ভিড় করে তবে স্বভাবতই সেখানে উপযুক্ত সুযোগ স্থবিধা গড়ে 
তোলার সমস্ত! দেখা দেয় । যেমন বড় বড় শহরে কাজের স্থযোগ বেশী বলে মানব 
সেখানে ভিড় করে। ফলে গৃহের সংস্থান, ময়লা নিঙন্কাশন ও অন্যান্য নানা সাধারণ 
স্থবোগ-স্থবিধ। পাওয়া দুষ্কর হয়। 

ভারতে আদমক্থ্মীরীর তথ্য থেকে পরিযানের আভাষ পাওয়া যায় ‘জন্মস্থানের’ সে 
বাসস্থানের” তুলনা করে। কিন্তু দশ বছরের পরিষানের ধারণা করতে গেলে আমাদের 
ব্যক্তির একস্থানে বসবাসের সময়সীমা জানা দরকার | 1971 সনের আদমন্থমারীতে 
জন্মস্থান ছাড়াও বিগত বাসস্থান এবং যেখানে গণনাকারী. গণনার সময় ব্যক্তিকে 
দেখছেন সেখানে তিনি কতদিন রয়েছেন এ সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। 1971 এর 
সংগৃহীত তথ্য দুইভাবে_ উপস্থাপিত__পরিযানকারীদের শ্রেণীবিভাগ জন্মস্থান ও শেষ 
বাসস্থান অন্পারে করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতে প্রধানতঃ পশ্চিম থেকে পূর্বে ও উত্তর থেকে দক্ষিণে 
জনসমাগম হয়। বাংলার বিশেষ করে বৃহৎ নগরী কলকাতায় বিভিন্ন রাজ্য থেকেই 
রোজগারের জন্য পুরুষ শমিক আসতে থাকে । আসামের চাঁবাগান অঞ্চলেও বহুলোক 
কাজের আশার পশ্চিমাঞ্চল থেকে যায়। পশ্চিম ভারতে বোম্বাই একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্র 
হিদাঁবে গড়ে ওঠে । আসামে চাবাগানে শ্রমিকদের ( যখন তাদের কুলি আখ্যা দেওয়া 
হত ) যাত্রা বিংশ শতাব্দীর গোঁড়া থেকেই শুরু হয়। মধ্যভাগে বরং কিছুটা কমে যায়। 
স্বাধীনতালাভের পরে দেশ বিভাগের ফলে আসাম, পশ্চিমবাংলা এবং অংশতঃ বিহারে 
পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহুলোক চলে আমে । 

- বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্থে_ উত্তর প্রদেশ থেকে বহু লোক পূর্ব দিকে চলে আসে । 
মাদ্রাজ থেকেও 1941 সন পর্যন্ত অন্ধ, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িয্য। অভিমুখে লোক সমাগম 
বেশী হয় । অবশ্য ব্রিটিশ ভারতে দক্ষিণের প্রদেশের সীম! বর্তমান রাঁজ্যপীমার মতন ছিল 
না। 1911 থেকে 61 র মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের পরিষানের ফলে লাভ লৌকঘাঁনের 
একটি হিসাব করে এ ভট্টাচার্য ও শ্রী শান্তী দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবন্ধ, আসাম, 
মহারাষ্ট্রে কেরালায় প্রায় সবসময় বহির্গমনের চেয়ে অন্তর্গমন বেশী হয়েছে। আবার 
উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মাদ্রাজ বিহারে এর বিপরীত চিত্র । 

যাই হোক 1961, 71 সনের আগে ভারতে পরিষানের তথ্য উপযুক্তভাবে সংগৃহীত 
হয়নি। তখনকার সংগৃহীত তথ্য অনুসারে কেবল লোকেরা যে রাজ্যে জন্মেছে সেখান 
থেকে গিয়ে অন্য কোথাও বাস করছে কিনা এটুকুই জানা যাঁয়। এইভাবে 1891 থেকে 
1971 এর মধ্যে দেখা গেছে যে বিভিন্ন রাজ্যে বমবামকারী লোকের সংখ্যা প্রায় সবসময় 


৪০ জনসংখ্যাতিত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকীয় ) 


মোট জনসংখ্যার শতকরা 3 থেকে 3:5 এর মধ্যে রয়েছে । বয়স ও স্ত্রী পুরুষ ভেদে 
আলোচনা করে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী, পুরুষ 15-19 ও 35-39 বৎসরের 
মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করে । 

1971 সনের আদমস্থমীরীর পরিযান তথ্য নিয়ে 1979 সনে মুখ্য পঞ্জীয়ন দপ্তর একটি 
প্রতিবেদন প্রকাশ করে । এই প্রতিবেদনে 22টি রাজ্য ও 9টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 
357টি জেলা ও 147টি শহরাঞ্চলের পরিযাঁনগত তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে । এই 
প্রতিবেদন অন্গনারে 1971 সনে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূছের মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী অন্তর্গমন হয়েছে পশ্চিমবন্ধে 53:3 লক্ষ । অন্রপ্রদেশ, বিহার, হিমাচল 
প্রদেশ, কেরালা, রাজস্থান, তামিলনাড় উত্তরপ্রদেশ ও গোয়া, দমন দিউ ছাঁড়া সব 
রাজ্য ও অঞ্চলে এই বহিগমন অপেক্ষা অন্তর্গনন বেশী হয়েছে। তুলনামূলকভাবে 
অধিকাংশ রাজ্য ও বেন্দ্রশ/সিত অঞ্চলে শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে পরিযানের পরিমাণ 
বেশী। এই বিষয়ে ত্রিপুরা সর্বোচ্চ স্থান অধিকারী । এখানে স্থান পরিবর্তনের শতকরা 
86 ভাগ গ্রামাঞ্চলে ঘটেছে। অপরপক্ষে চণ্ডীগড় ও দিলীতে শতকর! 94 ভাগ স্থান 
পরিবর্তন ঘটেছে নগরাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলের মেয়ের! শহরাঞ্চলের চেয়ে বেশী স্থান পরিবর্তন 
করে। বিবাহের পর শ্বশুরালর গমনই এর প্রধান কারণ । 

রাজ্য থেকে নাজ্যান্তর ছাড়াও একই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মধ্যে মানুষ স্থান 
পরিবর্তন করতে পারে । আবার একই জেলার মধ্যেও এক স্থান থেকে অপর স্থানে যেতে 
পারে। জেলার মধ্যে লোকের যাতায়াত বেশী হয়। পড়শুনার জন্য গ্রাম থেকে শহরে 
যেতে হয়। গ্রামের কৃষি শমিক অন্য গ্রামে কাঁজের ম্রশুমে যাঁয়। মেয়েদের বিয়ে হলে 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার যায় ফলে এই ধরনের স্থান পরিবর্তন খুব বেশী-_45টি 
জেলার শতকর। 80 ভাগ লোক স্থান পরিবর্তন করেছে দেখা গেছে । এক জেল! থেকে 
অন্য জেলায় সে তুলনায় যাতায়াত অনেক কম। জনসংখ্যার সর্বোচ্চ শতকরা 30 ভাগ 
লোক 60টি জেলায় স্থান পরিবর্তন করেছে দেখা গেছে। 

আঞ্চলিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিযানের গুরুত্ব বিশাল। গ্রামাঞ্চল, শহরাঞ্চলে জন- 
সংখ্যার ভারসাম্য রইল কিনা সব সময়ে নজরে থাকা দরকার | সামগ্রিকভাবে পরিযাঁনের 
বিচার করে চারটি শ্রেণীবিভাগ কর! হয়ে থাকে । এ সম্পর্কে 1979-র গ্রতিবেদন-এর 
তথ্য নিম্নরূপ | 

১।. গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমন-_যেশব লোকের জন্মস্থান ও গণনা কালের বাসস্থান 
দুইই গ্রামাঞ্চলে তাঁরাই এই শ্রেণীতে আঁসছেন। বিহারে এরা সংখ্যার সবৌচ্চ 14.8 
লক্ষ, তারপর আসছে উত্তরপ্রদেশ 14.7 লক্ষ । ২। গ্রাম থেকে শহরে আঁগমন_ দেশের 
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সামাজিক, অর্থনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তন হ'লে শহরাঁঞ্চলে লোকের বদতিবাড়ে | কারণ 
শহরে কাজের স্থযোগ বেশী। উত্তর প্রদেশে এই ধরনের স্থান পরিবর্তন সবচেয়ে বেশী 
শ্ঘটেছে। 17.4 লক্ষ লোক গ্রাম থেকে শহরে এসেছে । তারপরে আসছে মহারাষ্ট্র । 
প্রায় সব রাজ্যেই পুক্রুষরাই বেশী এই সমস্ত কারণে স্থান পরিবর্তন করেছে । 

৩। শহর থেকে শহরে আঁগমন-_ এক্ষেত্রে জন্মস্থান ও বসবাসের স্থান ছুটি দুই ভিন্ন 
শহরে । 8টি রাজ্য ও 4টি কেন্দ্রশীসিত অঞ্চলে এই জাতীয় স্থান পরিবর্তন বেশী 
"ঘটেছে। চণ্ডীগড়ের শতকরা 75 ভাগ মানুষ এইভাবে স্থান পরিবর্তন ঘটিয়েছে। 
মহারাষ্ট্রমোট স্থান পরিবর্তনকারীর সংখ্যা (15.5 লক্ষ )। ভারতের অন্য সব রাজ্যের 
তুলনায় সবচেয়ে বেশী । 

৪ | শহর থেকে গ্রামে-আগমন--শহরে জনসংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পেলে তা নিকটবর্তী 
্রামগুলিতে প্রসারিত হ'লে শহরের চাপ কমে। তুলনামূলকভাবে এজাতীয় পরিষান কম 
হয়। এক্ষেত্রেও মহারাষ্ট্র প্রধান স্থান অধিকার করেছে__এখাঁনে 2.5 লক্ষ মান্য শহর 
থেকে গ্রামে চলে গেছে । মহারাষ্ট্রের পিছনে আসছে উত্তর প্রদেশ ও কর্ণাটক | 

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। : এখাঁনে অধিকাংশ মানুষ গ্রামের অধিবাসী | শহরগুলি 
ক্ুপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। এবং জনসংখ্যার তুলনায় এইসব শহরে নাগরিকদের 
বসবাসও জীবন ধারণের সুযোগ স্থবিধা অপ্রতুল। পরিষানের আলোচনায় তাই সারা 
ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে শহরের উপর কিরকম চাপ স্থষ্টি হচ্ছে তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখার 
গুরুত্ব রয়েছে। 

দেশের শিল্পায়নের সাথে সাথে শহরাঞ্চল গড়ে ওঠে। আধুনিক বৃহৎ, শিল্পের 
প্রয়োজনে বেশী মানুষের এক জায়গায় সংঘবদ্ধ গড়ে ওঠে বসবাসস্থানের প্রয়োজন 
অনুভূত হয়। নগরমুখীতাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম কারণও বলা যেতে পারে । 
আবার এটি উন্নয়নের ফনঅতিও বটে । কি হারে নগরমুখীতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ছারা অনেক 
সময় উন্নয়নের পরিমাপ কর! হয়। আবার নগরাঞ্চল বৃদ্ধি পেলে সামাজিক সমস্তাও 
বৃদ্ধি পাঁয়। উৎপাদনের. কাজ এক একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়াই শহরের বৈশিষ্ট্য । 
শাসনতান্ত্রিক কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা ঘিরে শহরের সুষ্টি । গ্রামের মানুষ 
শহরে এসে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে আবার শহরের স্থায়ী জনসংখ্যাও নির্দিষ্ট হারে বেড়ে 
চলে। ফলে শহরবাসীদের জন্য উপযুক্ত স্থুযোগ স্থবিধা গড়ে তোলা অত্যন্ত অস্থবিধা- 
জনক হয়ে পড়ে। শহরের জীবনযাত্রা প্রণালী অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের । তবে এখানে 
জমির উপর জনসংখ্যার,চাঁপ বেশী । এই সব মানুষের জন্য গৃহের সংস্থান, পানীয় জল 
সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন, খেলাধূলার মাঠ, বিদ্ধালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা! 


৪২ জনসংখ্যাতত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকাঁয় ) 
একটা বিরাট দায়িত্র। আবার শহরে গ্রামের তুলনায় কাজের স্থযোগ যেমন বেনী, 
বেকারত্বও €তমনি প্রকট | 

ভারতের আদমস্থমারীতে 1961 থেকে 1981র মধ্যে শহরাঞ্চলের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা 
নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তবুও সঠিকভাবে শহরের সীমান| নির্ধারণ 
কঠিন কাঁজ ৷ বড় বড় শহরের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সুযোগ সুবিধার তারতম্য । 
আবার কতকগুলি গ্রামাঞ্চলে জনদংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েও কিছু সুযোগ স্থবিধ৷ স্থষ্টি হয়ে 
সেগুলি শহরের রূপ ধারণ করেছে। সাঁধারণত: শহরাঞ্চলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে 
যেমন বসতির ঘনত্ব বেশী হয়। অধিকাংশ কর্মক্ষম লোক শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরী 
প্রভৃতি অকৃষি পেশায় লিপ্ত থাকে। পুক্কবের সংখ্যা বেশী হয়। স্বাক্ষরতার হার 
বেশী থাকে। এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যই যে সব শহরে থাকবে তা নয়। 

ভারতের নগরমুখীতার সম্পর্কে দু'টি বিষয় স্মরণযোগ্য । প্রথমতঃ 1911 সন থেকেই 
এখানে শহরাঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা ধীরগতিতে হ'লেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ. 
মোট শহরের সংখ্যাও বাড়ছে। লোকসংখ্যা অনুসারে শহরগুলিকে 6 ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। 1 লাখের উপর জনসংখ্যা, বিশিষ্ট শহরগুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত । তারপর 
ক্রমান্বয়ে 5000 পর্যন্ত লোকসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের আরও: 4টি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে ॥ 
সর্বশেষ আসছে সেইসব শহর যাঁদের লোকসংখ্যা 5000 এর কম ।* 


বিংশ শতাব্দীতে এদেশে ক্রমান্বয়ে শহরবাসীর সংখ্যা, যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার, 
তালিকা নীচে দেওয়া হ’ল। 


তালিকাটি? নিম্নরূপ 

শহরের শ্রেণী লোকসংখ্যা 
! 1 লাখ ও তার উধ্বেঁ 
) 50,000 থেকে 99,999 
3 20,00) ,, 49,999 
4 10,000 ,, 19,999 
5 5,000 ১১ 9,999 
6 5,000 এর নীচে 


সারণি 2'4 থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি দশকে শহ্রবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 
যাচ্ছে। 1931 পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার তত বেশী ছিল না। 1941-51 তে তুলনামূলকভাবে 
শহরবাসীর সংখ্যা বেনী বৃদ্ধি পেয়েছে। পরের দশকে গতি সামান্য মন্দীভূত হলেও 
আবার তা৷ তেজী হয়েছে। ভারতের পঞ্ধীয়ন দপ্তরের 1981 সনের প্রক্ষেপিত শহর- 
বাসীর সংখ্যা বলা হয়েছিল 20 কোটি মতন হবে। তার চেয়ে আদমস্থমারীর , হিসাবে 
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সারণি 2 2 4 
ভারতে শহরবাসীর দংখ্যা ও বৃদ্ধির হার 1901-19818 
মোট শহরবাসী মোট জনসংখ্যর মধ্যে পূর্ব দশকে শহ্রবাসীর 


বত্নর কোটি হিসাবে শহ্রবাসীর অনুপাত শতকরা বৃদ্ধির 
(শতকরা হার) হার 

1901 2:58 = 1084 

1911 2:59 10:29 0.3 
1921 2:80 11-17 83 
1931 3:34 11:99 19” 
1941 এক] 1385 320 
1951 6°24 17°29 41-4 
1961 7°89 1797 26:4 
1971 1091 19:90 382 
1981 16°10 23°31 475 


কম দেখ! যাচ্ছে । 2001 সনে শহরবাসীর সংখ্যা প্রায় 28 কোটি দাড়াবে বলা 
হয়েছে। 1981 সনের আদমস্থমারীৎ তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে চণ্ডীগড়ে শহরবাসীর 
অনুপাত সবচেয়ে বেশী (93-73% ) ও অরুণাচলে সবচেয়ে কম (6:56% )। 

শহরবাঁসীদের অধিকাংশই বড় শহরের অধিবাসী । 1971 সনের সংক্ষিপ্ত একটি 
হিসাব থেকে এই সত্য পরিস্ফুট = 


সারণি 2 £ 5 
ভারতে বিভিন্ন ধরনের শহর ও তার জনসংখা:” 
1971 সন 
শহরের শ্রেণী মোট শহরের সংখ্য মোট শহরবাঁসীর শতকরা অংশ 
i 147 56 
2 185 ]। 
3 583 16 
4 874 11 
5 €80 এ 5 
6 172 1 
2641 } 100. 


প্রথম দুই শ্রেণী, অর্থাৎ 50 হাজারের উধ্বে” লোকের বাস৷ যেসব, শহরে সেখানেই 


18৪ জনসংখ্যাতত্ের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


শহরবাসীদের অধেকের বেশী লোক বাঁস করে। ছোট শহরে মাত্র শতকরা 1 ভাগ 
শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের বাস। 

ভারতে শহর পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি । নগরমুখীতা৷ বৃদ্ধি পাওয়ায় বরং অনেক 
সমস্যার স্থ্ট হচ্ছে। মেট্রোপলিটন শহর সংখ্যার খুব কমই। কিন্তু এসব জায়গায় 
গ্রাম থেকে দরিদ্র জনসাধারণ এসে ঘন বসতি গড়ে তুলেছে । নাগরিক জীবনের স্থযোগ 
স্থবিধার অভাবে এবং তাদের দারিদ্রের পন্য সেগুলি অনেক সময় বাসের অযোগ্য 
হরে পড়ে। 

এই জাতীয় জনসংখ্যার চাপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার স্থষ্টি করেছে। নগর পরিকল্পনা- 
বিদরা এদের সমস্ত! নিয়ে বিব্রত। আবার অন্য দিকে কতকগুলি গ্রামের কেন্ুস্থলে 
একটি ক'রে উন্নত অঞ্চল যা মোটামুটি শহরের পর্যায় পড়ে যেগুলি পরিকল্পিতভাবে গড়ে 
তোলা! হয়নি । 

একাধারে বড় বড় শহরের জনসংখ্যাঁকে কাছাকাছি ফাকা জায়গায় আবাসস্থল গড়ে 
“তোলার সুযোগ দিয়ে যানবাহনের সুবিধা ক'রে দিতে হবে। অন্যদিকে স্থদূর গ্রামাঞ্চলের 
আওতার মধ্যে মোটামুটি কিছু শহরের কাঠামোতে সুবিধা দিয়ে উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন 
করতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপ এসে পড়লে উন্নতির 
পরিবতে নতুন সমস্যাই দেখা দেবে। 


2.5 উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার মূল্যায়ন 


উন্নয়নের গতির সঙ্গে জনসংখ্যার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধির 
হার, স্ত্রী পুরুষ অনুপাত বয়স বিশেধিত গঠনের উপরেই দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান 
নিভর করে। বিনিয়োগ ও ভোগ ব্যয় কি হবে ত| জনসংখ্যার উপরোক্ত বৈশিষ্্যগুলির 
সঙ্দে সম্পর্কযুক্ত । অপর পক্ষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে 
মরণশীলতা ও জন্মহার পরিবতনির মধ্য দিয়ে প্রভাখিত করে । আমর! অবশ্ঠই 
দেখেছি যে উন্নয়নের সাথে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভরই হ্রাস পার। ফলে জনসংখ্যার 
মধ্যে একটা স্থিতিশীলতা আসে । কিছুদিন এইভাবে কাটলে জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত 
গঠন পরিবর্তিত হয়। মোট জনসংখ্যার মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের মানুষের 
অনুপাত বৃদ্ধি পায়। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে বিনিয়োগের হারের সাবুজ্য রাখতে হবে। জাতীয় আয় 
বিনিয়োগের উপর নিভ'রশীল। আবার মাথাপিছু আয় মোট জাতীয় আয়কে জনসংখ্যার 
দ্বারা ভাগ করে নির্ধারণ করা হয়। কোন দেশের উন্নয়ন স্তর নির্দেশ করতে গেলে 


অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও জনসম্পদ - Be 


মোট জাতীয় আয়ের থেকে মাথাপিছু আরই বেশী নিভ'রযোগ্য কারণ তা জনসংখ্যার, 
পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য । 

দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ, পরিবহন ইত্যাদিতে কি পরিমাণ বিনিয়োগ, 
হবে তাও কত লোকের জন্য এই সব স্থবিধা গড়ে তুলতে হবে সেই অনুসারে বিবেচন। 
করা হয়।, 

পরিকল্পিত উন্নয়নে মাথাপিছু আয়কে একটি নির্দিষ্ট স্তরে আনার লক্ষ্য স্থির হয়। 
এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য দেশের মূলধন সংগঠন ও বিভিন্ন ্েত্রে বিনিয়োগের 
প্রয়োজন ॥ বিনিয়োগ আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উপর নিভরশীল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
বিনিয়োগ ও সঞ্চয় দুটি পৃথক কার্ধপ্রণালী। উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ 
হয় ও সঞ্চয় ব্যক্তিগত ব্যাপার । ব্যক্তি কতটা সঞ্চয় করবেন সেটা তার আয়, পরিবারের, 
আয়তন, ভোগের স্তর, দূরদশিতার উপর নিভরশীল। পরিবারের আয়তন যদি বড় হয় 
তবে ভোগব্যয় বেশী করতে হরে। আবার জন্সহার বেশী থাকলে পরিবারে কমবয়সী 
নিভরশীল লোক বেশী থাকবে। স্থতরাং সঞ্চয়ের ক্ষমতা কম হবে। অপরপক্ষে 
অধিক জনসংখ্যা জীবনযাত্রার শ্ুরকে উধ্বুখী হতে দেয় না। স্তরাং ভোগের শুর 
খুবই সাধারণ হওয়ার ফলে ভোগ ব্যয় বেশী হয় না। তবে ভোগ স্তর কম থাকার জন্য 
মানুষের অম দক্ষতাও কম হয় এবং আরও কম হয়। সুতরাং সঞ্চয় বেশী হতে পারে না। 

সঞ্চয়ের হারের উপর জনসংখ্যা ও তার আঞ্চলিক বণ্টনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব 
রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত শিল্প প্রসার প্রয়োজন । শিল্পের প্রসার ঘটলে দেশে 
নাগরিক জীবন বৃদ্ধি পায়। শহরের ভোগের স্তর গ্রামের ভোগের স্তরের চেয়ে সবসময় 
“বেশী থাকে। শহরে অনেকরকম ভোগ্য বন্ত, আরামের উপকরণ পাঁওয়! যায় । আবার 
শহরের স্থবিধাপ্ডলি গড়ে তোলার জন্যও বিনিয়োগের প্রয়োজন ।. শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গে নানারকম'কাজের প্রয়োজন হয়।. এই সব কাজের ফলে নতুন কর্মসংস্থান ও 
আয়ের স্থষ্ট হয়। তাই শহরের মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা কম হলেও অধিকতর আয় 
সৃষ্টির ফলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবন!। 

উন্নয়নের সাথে সাথে জনসংখ্যা গতিশীল হয়। মানুষ স্বভাবতঃই যেখানে আয় ও 
ভোগের সম্ভাবনা বেলী সেখানে গিয়ে বসবাম করতে চায়। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 
যখন গড়ে ওঠে লোকে নতুন জমির সন্ধানে পশ্চিমাঞ্চলে চলে যেতে থাকে । ভারতে বিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে পূর্বাঞ্চলে আসাম, বাংলাদেশে কাজের আশায় বহু লোক 
পশ্চিমাঞ্চল থেকে চলে আসে । সরকারী প্রচেষ্টায় নতুন শিল্পনগরী গড়ে উঠলে সেখানের 
মানুষের প্রয়োজন মিটাতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেক প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে 


৪৬ জনসংখ্যাতবত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


ওঠে। স্থতরাং কোনও অঞ্চলের উন্নয়ন হ'লে সেখানে মানুষের বসতি বৃদ্ধি পায় এই 
লক্ষণটি অশুভ নয়। তবে দেখতে হবে যে স্থযোগ সুবিধার তুলনায় যেন অতিরিক্ত জন- 
সংখ্যার চাপ স্থষ্টি না হয়ে যাঁয়। সথতরাং শিল্পারনের সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থান, পানীয় জল, 
রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন | শিল্পে বিনিয়োগ 
করার সময়-এ শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা দানের জন্য কি পরিমাণ 
বিনিয়োগ করতে হবে তাও স্থির করা প্রয়োজন। যে খাতেই বিনিয়োগ হোক ন! কেন 
তাঁর ফলে কর্মসংস্থান ও আর সৃষ্টি হবে। তবে জনসংখ্যার পরিমাণ বেশী হালে নিত্য 
প্রয়োজনীয় ভোগ ব্যয়ের স্তর উধ্বে থাকবে। তাই উপযুক্ত সঞ্চয় না হতে পারায় মোট 
বিনিয়োগের পরিমাণ কম হবে। সামাজিক সুবিধা হুষ্টির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ 
তুলনামূলকভাবে আরও কম হবে। 

জনসংখ্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের এক বিচিত্র সম্পর্ব । উভয়ে 
উভয়কে প্রভাবিত কারে । জনসংখ্যার গঠন ও পরিমাণের উপর-দেশের মোট সঞ্চয় 
অনেকাংশে নির্ভরশীল । সঞ্চয়ের সঙ্গে বিনিয়োগের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আবার 
বিনিয়োগের উপর আয়ি'নির্ভর করছে যা নাকি:জনগণকে বীচিয়ে রাখবে। ধর! যাক্‌ 
কোন অনুন্নত দেশ পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ গ্রহণ করেছে। প্রথমেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
পাবে, ফলে কিছু অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হবে। এখন এই বাড়তি আয়ের ফলে যদি সমাজে 
বিবাহ ও পরিবার বৃদ্ধির প্রবণতা বাড়ে তবে ভোগ ব্যয়েই উদ্ত্ত আর নিঃশেধিত হয়ে 
যাবে। সঞ্চয বৃদ্ধি পেয়ে নতুন বিনিয়োগের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। জীবনযাত্রার মান 
নিয়নাভিমুখী হবে। k 

আবার আয় বাড়লে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা কমতে পারে। কারণ নতুন 
বিনিয়োগে নতুন সম্ভাবনার সুষ্টি করে। জীবনযাত্র। প্রণালীতে নতুন স্বাচ্ছন্দ্য আনে । 
এই স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে গেলে পরিবার সীমিত রাখতে হবে। উনবিংশ -শতাবীর 
প্রথম যুগে যে কারণে ফ্রান্স খুব দ্রুত অগ্রগতি না.লাভ করলেও জনসংখ্যাকে সীমিত 
রেখেছিল। 
মোট কথা জনসংখ্যার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক অন্ধাবন করতে গেলে আমাদের জন- 
সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিত মূলধন স্ষ্ি প্রাকৃতিক সম্পদ, খাগ্ভ'যোগান এবং পরিবেশ বা 
পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা আলোচনা কারে দেখতে হবে। জনসংখ্যার পরিমাণ কিরকম 
হ'লে ভাল হয় তা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে নজর রেখে নির্দেশ করতে হবে। 
প্রাকৃতিক সম্পদকে জনদম্পদ :ও মূলধনের সংগঠনের সাহায্যে কাজে লাগাতে হবে। 
ভনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে মূলধন সংগঠনের কাজ ব্যাহত হয়। আবার প্রাকৃতিক 
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সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রথমেই খাঁষ্যের সংস্থান করতে হবে । প্রত্যেক দেশেই খাদ্যের 
জন্য মানুষ কৃষির উপর প্রধানত: নির্ভরশীল । তাই দেশের ভূমি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে 
কৃষিজ উৎপাদন করতে হবে। এছাড়া অন্তান্ প্রাকৃতিক. অম্পদকেও উৎপাদনের 
আওতায় এনে যথাসম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে । 

যদি ভূমি সম্পদ জনসংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট না হয় অথচ অন্ঠান্ত সম্পদ দেশে বেশী 
থাকে তবে অন্য দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সেই বাড়তি উৎপন্নের-ব্দলে খাদ্য আমদানী 
করা যায়। 

সমাজের প্রগতির সাথে সাথে উৎপাদনের কলাকৌশল অনেক পরিবতিত হয়েছে। 
নানা ধরনের জিনিষের সাথে মানুষের পরিচয় ঘটেছে । ভোগের স্তর বৃদ্ধি পাবার সাথে 
সাথে অপর একটি অন্থবিধা মনুষ্য সমাজে দেখা দিয়েছে তা হ’ল পরিবেশ দুষণ বা 
প্রকৃতিতে ভারসাম্যের অভাব । কৃত্রিম জিনিসের ব্যবহার ও কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি 
অতিরিক্ত নির্ভর মানষকে সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে। 

মানুষের সমাজ গতিশীল। বর্তমানের উন্নয়ন স্তরকে দূর ভবিষ্যতের স্তরের সঙ্গে 
তুলনা করা সম্ভব নয়। উন্নয়নের সব্দে জনসংখ্যার যে ক্রম বিবর্তনের ধারার নজির 
পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে দেখা গেছিল সেটিকে যে এখনও সব উন্নয়নশীল দেশে প্রত্যক্ষ 
করা যাবে এমন নয়। দেশ, কাল ভেদে উন্নয়নের স্তরের সঙ্গে জনসংখ্যার আয়তন, গঠন, 
বন্টন ইত্যাদি পরিবতিত হবে । তবে উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যে ঘনিষ্ট তাতে সন্দেহ 
নেই। 
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তৃতীয় অধ্যায় 
ভারতের পরিপ্রেক্ষিতি জনসংখ্যার কয়েকটি 
পরিমাপকের ব্যাখ্য৷ 


3'1 জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠন 


জনসংখ্যার গতি নির্ধারণে আয়তন ও গঠন উভয় তথ্যই একান্ত প্রয়োজনীয় ৷ 
গঠনের ক্ষেত্রে ছুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ_বয়ন ও নারী-পুরুষ অনুপাত ।. জনগণের 
বয়ন অন্নারে শ্রেণীবিভাগ সরকারের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক 
প্রয়োজন মেটায়। যেমন সৈন্য সংগ্রহ করতে হলে যুবক বয়সের পুরুষের সংখ্যা 
জানতে হয়। সমাজে শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে_কোনও নীতি গ্রহণ করতে হলে দেশে 
নির্দিষ্ট বয়সের শিশু সংখ্যার তথ্য জান! দরকাঁর। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বয়স 
বিশেধিত গঠনের হিসাব একান্ত জরুরী । যেমন 6 থেকে 1] বছরের মধ্যে কত শিশু 
আছে এবং তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কি দেখে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের 
কর্মসথচী গ্রহণ করা হয়। 

বয়স ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের প্রাথমিক সুত্র। এক এক বয়সে মানুষের চিন্তাধারা, 
কর্ণপদ্ধতি এক এক রকম হয়। নির্দিষ্ট একটি বয়ঃশীমার মধ্যে জনসংখ্যার কত অংশ 
অন্তু ক্ত তা দিয়ে সেই গোষ্ঠীর সামাজিক গুরুত্ব বোঝা যায়। তাই জনসংখ্যা তত্ব 
আলোচনাকারীদের কাছে জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠনের ধারণা বিশেষ জরুরী । 
তাত্বিক দিক থেকে জনসংখ্যার যেকোনও পরিমাপ বা গ্রক্ষেপের জন্য বয়ন অনুসারে 
শ্রেণীবিভাগের তথ্য অবশ্য সংকলনীয়। বয়স ও লিঙ্গের শ্রেণীবিভাগের উপর জনগণের 
প্রজনন ক্ষমতা, বিবাহের প্রবণতা, মরণশীলতা প্রভৃতি নির্ভরশীল । 

প্রতি দেশের আদমস্মারীতেই ব্যক্তি সম্পকিত এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আহরণ করা 
হয়ে থাকে । লৌকগণনার সময়ে ব্যক্তির বয়স কত এটি গ্রশ্নন্ুচীতে জানতে চাওয়া 
হয়। নিম্নলিখিত ছুটির মধ্যে যে কোনও একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে এই প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া সম্ভব । লোকগণনার তাঁরিখ ও জন্ম তারিখের অস্তব্তী সময় বয়স হিসাবে 
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সুচিত হতে পারে। আবার লোকগণনার সময় ওই বত্নরে কত বয়স ছিল তা বলা 
যেতে পারে । প্রথম পদ্ধতির তথ্য বেশী নির্ভরযোগ্য । 

জন্মতারিখ অনেক মানুষের স্মরণ থাকে না। কোথাও কোথাও জন্ম বংসর ও 
লোকগণনা, বখ্সরকে ছুই সীমা গ্রহণ করে বয়স নির্ধারিত করতে হয় । বয়সের তথ্যের 
মধ্যে কিন্ত ভুল থেকে যায়। কারণ মানুষকে দেখে তার নির্দিষ্ট বয়ন বলা যায় না, যেমন 
নাকি স্ত্রী পুরুষ ভেদের ক্ষেত্রে বলা সন্তব। ভুল ক্রটি থাকার কারণ খুবই সাধারণ। অনেক 
মানুষ বিশেষ করে বেশী বয়সে তার সঠিক বয়স মনে করতে পারে না । অনেকে সঠিক 
বয়স বলতে চান না। তথ্য সংগ্রাহকও ঠিকমত প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী হন 
না! শ্ৰ্য দিয়ে শেষ হয় এমন বয়ম বলার দিকে লোকের প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। 
তারপরেই আসে 5 দিয়ে শেষ হয় এমন বয়স। যেমন ধার বয়স 42 বছর তিনি নিজেকে 
40 বছরের বলতে উতনাহী। যার বয়স 38 বছর তিনি ত্রিশ বা পয়ত্রিশ বলবেন। 
আবার একেবারে ছোট শিশুর জন্ম তথ্য অনেক সময় মা' বাবার ভুলবশতঃ সংগ্রহ করা 
হয়না। ফলে বয়স বিশেষিত গঠনে কতকগুলি ক্রটি দেখা যাঁ়। যেমন খুব ছোট 
শিশুর সংখ্যা কম হয়। শূন্য বা৷ পাচ দিয়ে শেষ হয় এমন বয়সের লোক সংখ্যা তুলনা- 
যুলকভাবে বেশী হয়|. পর পর ছুটি বয়স শ্রেণীর মধ্যে জনসংখ্যার বিশেষ পার্থক্য দেখ৷ 
যার। একই বয়স শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ সংখ্যার মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ থাকে। পরপর ছুটি 
আদমন্ত্মারীর তথ্য কিংবা একই আদমঙ্মারীর দুটি বয়মশ্রেণীর তথ্যের তুলনামূলক 
বিশ্লেষণ করলে এই ধরনের অসংগতি ধরা! পড়ে। সাবধানতার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করলেও 
এ ধরনের ক্রটি-বিচ্যুতি অনেক সময়েই কিছু কিছু থেকে যাঁর । 

জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠন দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন হয়। তবে সাধারণভাবে 
এটি একটি পিরামিড আকুতি ধারণ করে। তলার দিকে অল্পবয়সী মাঙবদের নিয়ে একটি 
প্রসারিত ভিত্তি থাকে। ক্রমশঃ যত বয়স বাড়ে জনসংখ্যা কমতে থাকে এবং শেষের 
দিকে অনেক সংকীর্ণ হয়ে যায়। এর কারণ মরণশীলতা বেশী বয়মে অধিক কার্যকর 
1971 সনের আঁদমসুমারী তথ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার বয়ন বিশেষিত গঠন নিয়রপ i 


বয়ন জনসংখ্যা ( হাঁজার হিসাবে ) 
0-19 23098.6 

20-29 67442 

30-39 5577-6 

40-49 4009-7 

50-59 1466" 

60+ 1349-4 


বয়ম জানা! যায় নাই 65:6 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাপকের ব্যাখ্যা ৫১, 


উন্নরনশীল দেশগুলিতে সাধারণতঃ ভিভিটি বেশী সম্প্রদারিত এবং উপরের দিকে জনসংখ্যা 
অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে হাস পায় । কিন্ত উন্নত দেশের জন্সহার তুলনামূলকভাবে কম। 
‘তাই ভিত্তি অপেক্ষাকৃত সংকুচিত। আবার এসব দেশে প্রত্যাশিত আযুফাল অনেক 
বেশী। তাই পিরামিডের শীর্ষও কিছুটা বিভ্তৃত। উন্নত দেশগুলি এখন বৃদ্ধবৃদ্ধাদের 
সমস্তা নিয়ে চিন্তাভাবনা স্থরু করেছে। : 

সাধারণভাবে প্রজনন ও মরণশীলতার প্রবণতার উপর বয়স বিশেষিত গঠন নির্ভর- 
শীল। স্বাভাবিক অবস্থায় জন্ম মৃত্যুহার ধীরে ধীরে পরিবিত হয় তা আমরা আগেই 
প্রত্যক্ষ করেছি। আকস্মিক কারণে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটলে হয়ত একটি নির্দিষ্ট বয়স 
শ্রেণীতে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়ে যেতে পারে । আবার যুদ্ধ পরবতী সময় হঠাৎ 
শিশুর সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। এই ধরনের ঘটনা পরবর্তী কালে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত 
জনসংখ্যার বয়ন বিশেষিত গঠনকে প্রভাবিত করে। J 

ভারতে বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা অনুন্নত দেশের সাধারণ গতি পথেই পরিচালিত 
হয়েছে। সুতরাং শতাব্দীর প্রথমে বয়দ বিশেষিত গঠনের বিশেষ কোনও পরিবর্তন 
ঘটেনি। 1971 এর আদমন্থমারীর সংগৃহীত তথ্যতে* দেখা যায় যে 1901 থেকে 1941 
এর মধ্যে 60 বৎমরের উর্ধে পুরুষের সংখ্যা শতকরা 5 ভাগের কিছু কম ছিল। ওই 
বয়সে স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা 5:05 ভাগ মতন ছিল। স্ত্রী পুরুষ নিহিশেষে জনসংখ্যার 
অর্ধেকের বেশী অংশ 15 থেকে 59 বছরের ব্রঃসীমার মধ্যে ছিল। 

14 বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ও বালক বালিকার সংখ্যা শতকরা 40 এর নীচে ছিল। 
এর মধ্যে 1931 সনে সাধারণ গতির থেকে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। 15 বছরের 
মধ্যে শিশু ও শৈশবাতীর্ণের অংশ বেড়ে শতকরা 40 ভাগ-এ দাড়িয়ে আর 60 বছরের 
উধেব জনসংখ্যার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে শতকরা 4 এর কাছাকাছি আসে। 1911-21 
এর দশকে জনসংখ্যা সামান্য হ্রাস পেয়ে 1921-31 এর দশকে আবার কিছুটা বৃদ্ধি 
পার। তাই 1931 এর আদমস্থমারী তথ্যে বয়ন বিশেষিত গঠনের সামান্য হেরফের 
হয়েছে । 1951 সনে আবার জনসংখ্যার মধ্যে 60 উ্্বব্যক্তিদের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
সারণি 3.1 এ পর তিন দশকের আদমন্ুমীরী অঙস্থদারে জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক গঠন 
দেওয়া হল। 

গত তিন দশকের আদমস্থমারীর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে বয়স্ক শ্রেণীতে জনসংখ্য। 
ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে । আবার স্ত্রী পুরুষ সম্পর্কিত তথ্য পৃথকভাবে সংকলিত করলে 

দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রে বক শ্রেণীতে তুলনামূলকভাবে বেশী সংখ্যার 
₹ অন্তভূ'তি। এসম্পর্কে 1901 ও 1981 র তথ্য সারণি 3.2 এ সংকলিত করা হ'ল । 


৫২ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


সারণি 3:1 
জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক গঠনঃ 
1961, 1971, 1981 


বৰ্ষ বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীতে জনসংখ্যার শতকরা অংশ 
0-14 বৎসর 15-59 বৎসর 60 ও তাঁর উধ্বে” অজানা 
1961 42-02 5231 5:63 0:04 
1971 42:02 52:00 5:96 0:02 
1981 39:54 53:93 6:49 004 
সারণি 3 £ 2 
বয়ন ও স্ত্রী পুরুষ ভেদ অনুসারে 
জনসংখ্যার গঠন* 1901 ও 1981. 
বয়ংগোষ্ঠী 
জনসংখ্যার শতকরা অংশ 
বর্ষ 0-14 বখসর 15-59 বত্সর 60 এর উবে 
স্ত্রী পুঃ দ্র পুঃ স্ত্রী পুঃ 
1901 38:0 392 56:5 56°2 5:5 4€ 
1981 39:5 39:5 53:7 54-0 66 64 
সারণি 3:2 এর তথ্য অঙ্গুসারে 80 বছর ব্যব 


ধানে মধ্য বয়সে স্ত্রীলোকের সংখ্যা) 


ইললাসুলকভাবে কমে দিয়ে বয়স স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধ পেয়ে গেছে। 


8.2 নারী পুরুষ অনুপাত $= 


সব দেশেই মোট জনসংখ্যাকে স্ত্রীলোক ও পুরুব এই দুই শ্রেণীতে ভাগ ক'রে, 
দেখান হয়। স্ত্রী পুরুষের শারীরিক, মানসিক গঠন, পারিবারিক ও সামাজিক কাৰ্ষ- 
প্রণালী বিভিন্ন হয়। আবার জনসংখ্যার বতান বস বিশেষিত গঠন ও স্ীপুরুষের 
অগ্জপাতের উপর ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার আয়তন নির্ভরশীল । কারণ এই ছুটি বৈশিষ্ট্যই 
বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করে । স্ত্রী পুরুষ অনুপাতের ভারসাম্যের অভাব হলে সমাজে. 


তার প্রতিফলন ঘটে। যদি পুরুষরা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম থাকে তবে নারীকে 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাঁপকের ব্যাখ্যা ৫৩ 


মান্গ্ষের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ খুব সহজে করা৷ যাঁর। সুতরাং আদমস্্মারীর এই 
তথ্যটি সবসময় নির্ভরযোগ্য হয় । তবে বয়সের শ্রেণীবিভাগ ক'রে প্রত্যেকটি শ্রেণীতে 
স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা কত হবে জানাই সব থেকে প্রয়োজনীয় । বয়সের তথ্য যে সঠিক 
হয় ন! আমর! আগেই দেখেছি । তাই বয়স অনুসারে মোট স্ত্রী-পুরুষের শ্রেণীবিভাগের 
মধ্যেও ত্রুটি থাকতে পারে। 
একটি দেশের জনসংখ্যার স্ত্ী-পুরুষের অনুপাত কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল-_ 
'যেমন জন্মকালে স্ত্রী শিশুর সংখ্যাঃ স্ত্রী-পুরুষের মরণশীলতার হার, দূরাঞ্চলে বা নিকটাঁঞ্চলে 
পরিষানের প্রবণতা! প্রভৃতি । 
বহুদেশেই পুক্লষশিশুর লি বেশী থাকে। কিন্ত স্ত্রীদের ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক বয়ন শ্রেণীর মধ্যে মরণশীলতার হার কম থাকায় বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছুই 
শ্রেণীর মধ্যে ফাক কমে আসে । যেসব দেশ-এ বাইরে থেকে লোক আসে না বা দেশের 
‘লোক বিদেশে যায় না সেখানে মোট জনসংখ্যার মতন স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত কেবল 
আভ্যন্তরীণ ঘটনার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দূর থেকে জনসমাগম হ'লে সাধারণতঃ 
পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কারণ কর্মক্ষম যুবা পুরুবই নতুন জীবন ও আয়ের পদ্থার 
'খোজে দুর ভ্রমণ করে। আবার তেমনি দেশ থেকে দুর দেশে বছিগমন হ’লে পুরুষের 
সংখ্যা কমে যায়। নিকটাঞ্চলের মধ্যে স্বীলোক বেশী স্থান পরিবর্তন কারে। ভারতে 
বিবাহের ফলে এই ধরনের স্থান পরিবত'ন যথেষ্ট ঘটে থাকে । 
ভারতের জনসংখ্যার স্ত্রী-পুরুষ অন্ুপাঁতের গতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে 
1901 অন থেকে স্ত্রীলোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে পুরুষদের থেকে কম ছিল। 
নীচের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে এই অনুপাত ক্রমশঃ কমে এসেছে । 


সারণি 3:3 
ভারতের নারী পুরুষের অন্ুপাতঃ 
প্রতি হাজারে__ 
বর্ধ 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 
প্রতি 
হাজার 


পুরুষে 972 984 955 950 945 946 941 930 933 


বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 1981 তে একমাত্র কেরালাতেই নারীর সংখ্যা পুরুষের 
তুলনায় বেশী, প্রতি হাজারে 1032 জন। 1901 থেকে 1951 সন পর্যন্ত তামিলনাড়ু ও 


৫৪ জনসংখ্যাতবের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


উড়িায় স্ত্রীরা সংখ্যার বেশী ছিলেন। ছোট ছোট কেন্দরশাসিত অঞ্চল গোয়া, দমন, 
দিউ, পত্ডিচেরী ও লাক্ষাদ্ীপে স্ত্রীদের সংখ্যা 1961 অন পর্যন্ত পুরুষদের চেয়ে বেশী 
ছিল। কিন্ত 1971/1981 তে কেরালাই একমাত্র এই বৈথিষ্ট্ের দাবী করতে পারে । 
কেরালাতে স্ত্রীদের সংখ্যা হাজারে 1004 জন থেকে 1032 এ বৃদ্ধি পেয়েছে 1901 থেকে 
1981-র মধ্যে। অতীতে কেরালার মাতৃতাস্থিক সমীভব্যবস্থা মনে হয় এর ভন্য দায়ী । 
এখানে শিশু মৃত্যুর হার অন্ত অনেক রাজ্যের তুলনায় কম। 
্ত্রীশিশু মৃত্যুর হার বেশী | 

গ্রাম ও শহরে নারী পুরুষের অনুপাত আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে 
দের তুলনায় নারীদের সংখ্যা অনেক কম। 
ক্ষেত্রেই এরকম চিত্র পাওয়া যায়। 


আবার শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে 


শহরের পুরুষ- 
মোটামুটিভাবে ভারতের অধিকাংশ শহরের 


সারণি 3 ১ 4 
গ্রাম ও শহরের স্ত্রী পুরুষের অনুপাতঃ 
প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীদের সংখ্যা * 
বদর সামগ্রিক শহরবাসী গ্রামবাসী 
1961 941 845 963... 
1971 930 858 949 
1981 933 878 951 


আদমস্থমারীতেই দেখা যাচ্ছে যে শহরে প্রতি হাজার পুর্লষে নারীর সং 
জনের কম, যেখানে গ্রামে নারীর সংখ্যা প্রতি হাজার 
বেশী । 1961 সন থেকে গত বিশ বছরে গ্রামেও ন 
পেয়েছে । 


যেহেতু সতী পুরুষ সংখ্যা সহজে নিধর্বরণ করা! যায় এবং প্রত্যেক দেশেই এই তথ্য 
সংগ্রহ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তাই এ সম্পর্কে কিছু তুলনাও করা সম্ভবপর । 
ইউ. এন" ও. প্রকাশিত জনসংখ্যা তথ্য সম্পর্কিত বৰ্ষপঞ্জী তে বহু দেশের সম্পর্কে এই তথ্য 
গকাশিত হয়। এই সব তালিকার থেকে মোটামুটি 1950-70 এর অবস্থা পর্যালোচনা 
কারে দেখা গেছে যে আফ্রিকা ও এশিয়া! মহাদেশের অধিকাংশ দেখেই পুরুষের 
সংখ্যাধিক্য। ল্যাটিন আমেরিকার বেশীর ভাগ দেশে স্ত্রী পুরু অনুপাতের ভারসাম্য 
রয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলিতে যেখানে ছুই বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে এবং হহির্গমল 


বেশী হয়েছ সেখানে স্ত্রীলোকের! সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে বেশী। আমেরিকা যুক্ত- 
রাষ্ট্রও স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী । এখানে 1970 সনে প্রতি 100 ডন ভ্বীলোক পিছু 


95 ভন পুরুষের হিসাব রয়েছে । সোভিয়েট ফন্তরাষ্ট্রে ওই একই বছর স্ত্রী পুরুষএর 


খ্যা 900 
পুরুষ পিছু 950 ব| তার কিছু 
রী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে হ্রাস 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাঁপকের ব্যাখ্যা ৫৫, 


অন্তুপাত ছিল 100 :85। স্ত্রী পুরুষ হারের বৈষম্য বিবাহ ও প্রজননকে প্রভাবিত 
করে। 


8.8 প্রজনন 


প্রজননের প্রকৃত অর্থ জন্সদান। ‘নারী সন্তানের জন্মদাত্রী। নির্দিষ্ট বয়স কালে 
(সাধারণতঃ 15 থেকে 45 বা 15 থেকে 49 বহর পর্যন্ত ) নারীর প্রজনন ক্ষমতা 
থাকে। আবার সামাজিক প্রথান্ুসারে বিবাহিতা নারীর শিশুই সর্বদেশে আইনগত 
স্বীকৃতি পার ।. সুতরাং প্রজননের আলোচনা, মোট জনসংখ্যা নারী পুরুষ অনুপাত, 
নারীর বরস বিশেষিত গঠন, বিবাহের প্রবণতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে 
থাকে। 

জন্মহার প্রজননের ধারণা গড়ে তোলার সম্পর্কে প্রথম [পদক্ষেপ । একটি নির্দিষ্ট 
দেশে, একটি নির্দিষ্ট সময্নের জন্য সাধারণভাবে জন্ম হার পরিমাপ |করা হয়। যেমন 


1981 সনে ভারতের জন্মহাঁর = ওই বৎসর যতটি জীবিত শিশু 
( Crude birth rate ) জন্মগ্রহণ করল তাদের সংখ্যা 
19$1র মধ্যভাগে ভারতের 
মোট জনসংখ্যা । 


এই পরিমাপটি সাধারণত: প্রতি হাজারে প্রকাশ করা হয়। যেমন 1981 সনে ভারতের 
জন্মহার প্রতি হাজার জনে 36টি শিশু । 

মোট জনসংখ্যার ভিতর শুধু মাত্র প্রজননক্ষম নারীদের সংখ্যা | নিয়েও বিভিন্ন 
অনুপাত হিসাব করা হয়ে থাকে । নারী-শিশু অনুপাত এমন একটি পরিমাপ । আঁদম- 
কুমারী বা নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এইভাবে পরিমাপটি গ্রহণ করা হয়। 


নারী শিশু অনুপাত নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে 
( Child woman ratio ) মোট 0-4 বৎসর বয়সের 
শিশুর সংখ্যা 


৯1000 
ওই সময়ে ওই স্থানে 15--44149 
বর বয়স্ক স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
হরের স্থানে ওই বসের বিবাহিত শ্রীলৌকের সংখ্যা নিয়ে পরিমীঁপটিকে সময় মময় 
আরও বিশেষিত করা হয়ে থাকে । 


৫৬ জনসংখ্যাতবের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


জন্মহার থেকে সাধারণ প্রজনন হার অরেকটু বিশেষ ধরনের পরিমাপ 
সাধারণ প্রজনন হার = নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট 
( General fertility rate ) স্থানে মোট যতজন 
জীবিত শিশু জন্ম নিল 
AEE Ni 000 
ওই সময়ে ওই স্থানে 
15-44/15.49 বৎসর বয়সের 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
জন্মহারের ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষ অনুপাত, বয়স অস্থদারে জনসংখ্যার গঠন, বিবাহ প্রভৃতি 
কোনও তথ্যই গ্রহণ করা হয় না, এটি সাধারণ ধারণা দেয় মাত্র । সাধারণ প্রজনন 
হারে প্রজননক্ষম নারী সংখ্যাকে পৃথক ক'রে নেওয়ায় পরিমাপের প্রাসলিকতা বৃদ্ধি 
পায়। বয়স বিশেধিত প্রজনন হার নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রজনন অবস্থা সুচিত কারে। 
বয়স বিশেধিত প্রজনন হার পরিমাপ করতে হ'লে প্রথমেই মোট নারী সংখ্যার বয়স 
অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করতে হবে। সাধারণতঃ 5 বছরব্যাপী বয়ন সীমার এক একটি 
শেণী গঠন করা হয়_যেমন 15-19, 2024 30-34, 40-45, 45-49 প্রতিটি বয়স 
শ্রেণীভুক্ত স্্ীলোক নির্দিষ্ট সময়ে মোট কতটি জীবিত শিশুর জনম দিল সে হিসাব নিতে 
হবে এবং এই ছুটি সংখ্যার অনুপাত গ্রহণ করতে হবে 
যেমন 15-19 বছরের বয়স 


নির্দিষ্ট সময়ে ওই বয়সের মায়েরা কতটি 
বিশেধিত প্রজনন হার = 


জীবিত শিশুর জন্ম দিল 
--___ 1000 


ওই সময়ে ওই বয়সের 
অন্তভুক্ত নারীদের সংখ্য 
বয়স বিশেষিত প্রজনন হার থেকে আবার সামগ্রিক প্রজনন হার (011 fertility 
2৪1০) পরিমাণ করা সম্ভবপর 5 বৎসর অন্তর একটি,বয়স শ্রেণী গঠন ক'রে বয়স 
বিশেষিত প্রজনন হার পরিমাপ করা হয়। 15 থেকে 44/49 বৎসৱ বয়স্ক স্ত্রীদের প্রত্যেক 
বয়ঃশেণীর এই হারগুলি যোগ করে 5 দিয়ে গুণ করলেই সামগ্রিক হার পাওয়া যাবে। 
সাধারণ প্রজনন হারে বয়সের প্রভাব পৃথকভাবে ধরা হয় না। সামগ্রিক প্রজনন হারে. 
তা ধরা হয়ে থাকে । 
জনসংখ্যার গতি নির্ধারণে প্রজননের বিভিন্রতার আলোচন! বিশেষ প্রয়োজনীয় | জে, 
বলগাটঃ প্রজনন হারের বিভিন্নতার কারণ নিদেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে স্ত্রীলোকের 
স্বাভাবিক জন্সদান ক্ষমতার উপর কতকগুলি বাধা সুষ্টি হয়ে প্রজননের তারতম্য ঘটে। 


( Age-specific fertility 
Tate ) 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাঁপকের ব্যাখ্যা ৫৭ 


সারণি 3:5 
প্রজনন হারের পরিমাপ? 

বয় মোট মোট বয়ন বিশেধিত 

গোষ্ঠী স্ত্রীলোক জন্মসংখ্যা প্রজনন হার 
প্রতি হাজার স্ত্রীলোকে 

0 2) 3) 4) 
15-19 394119 18670 47°37 
20-24 335924 75651 225:20 
25-29 313611 69048 220°17 
30-34 551825 46193 13130 
35-39 372637 23559 63:22 
40-44 334594 6409 1915 
45-49 321900 456 1-42 

2424610 7239986 710783 
239986 


সাধারণ প্রজনন হার= 2424610 X 1000 = 99 
বয়স বিশেষিত প্রজনন হার 18670 


__5০৪/-১:1000-47* 
মিড 32575557 878 
ই হি লা কি 
প্রজনন হারের সমষ্টি 
প্রতি হাজীর নারীতে-_707-83১5 3439 জন 
অথবা নারী প্রতি 35 জন 


তীর মতে স্বীলোকেরা জন্মদান ক্ষমতা ধারণের পুরো সময়টি বিবাহিত থাকত, কোনরকম 
জন্ম শাসন পদ্ধতির সাহায্য না নিত, গর্ভপাত না ঘটাত এবং শিশুদের বুকের দুধ ন! 
খাওয়াত তাহ'লে তারা যে পরিমাণ সন্তানের জন্স দিতে পারত সেটাই তাদের প্রজনন 
ক্ষমতার সঠিক ধাঁরণা। এরকম অবস্থায় স্ত্রীলোক সাধারণতঃ 13 থেকে 17টি সন্তানের 
জন্ম দিতে পারে | 

এই সাধারণ ক্ষমতা বিবাহের বয়স, জন্সশাসূন পদ্ধতি গ্রহণের প্রবণতা, স্বেচ্ছা 
গর্ভপাত গ্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । উন্নত দেশে বেশী বয়সে বিবাহ, জন্সশাঁসন পদ্ধতির 
বহুল প্রদার এবং কোনও কোনও দেশে গর্ভপাত আইনসন্দত করার ফলে জন্মহার বিশেষ 


৫৮ জনসংখ্যাতব্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


হাস পেয়েছে। আবার অনুন্নত দেশে বুকের ছুধ খাওয়ানোর অভ্যাস স্্রীলোকদের মধ্যে 
বেশী রয়েছে। এটি তাদের অজ্ঞাতে জন্ম নিরোধের কাজ করে বাচ্ছে। I 

ভারতে প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য সাম্প্রতিক কালের আদযন্থমারী থেকে গ্রহণ করা হয়। 
জয়৷ পঞ্জীভুক্ত করার প্রথাও রয়েছে। 60 এর দশকের নমুনা পঞ্জীয়ন পদ্ধতি এখন 
প্রজনন ও মরণশীলত| তথ্য সংগ্রহের প্রধান সুত্র । 1911, 1921, 1931 সনের 
আদমন্থমারীতে আংশিকভাবে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। 1951 সনের 
আদমন্থমারীতে পশ্চিমবন্দ, মধ্য প্রদেশ; কেরালাতে জন্য সংক্রান্ত তথ্য বিশদভাবে গ্রহণ 
করা হয়। বিভিন্ন সমীক্ষার মাধ্যমে স্থানবিশেষে তথ্য সংগ্রহের নজির আছে। তবে 
তা সর্ব ভারতীয় তথ্য দেয় না। 8 

ভট্টাচার্য ও শাস্ত্রী 1921, 1931» 1951, 1961, সনে বিবাহিতা স্ত্রী শিশুর 
অঙ্গপাত যথাক্ৰমে 718, 837, 753 ও 839 দেখিয়েছেন, তার মধ্যে 1951 ও 1961 সনে 
গ্রাম ও শহরকে পৃথক করে তথ্য নির্দেশ করে জানিয়েছেন যে গ্রামে জন্মহাঁর তুলনামূলক- 
শ হার পর্যালোচনা করে বলেছেন যে মুসলমানদের 
মধ্যে জন্মহার বেশী। মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে ও জন্মশাসন 
পদ্ধতির সাহায্য নেবার নজির কম। 

ভারত বিশাল দেশ সুতরাং রাজ্যগুলির মধ্যে জয্মহারের তারতম্য রয়েছে। ভারতের 
মতন বৃহৎ দেশে সব ভারতীয় গড় তেমন কিছ নির্দেশ করে ন। আঞ্চলিক তথ্যের 
উপরই বেশী জোর দেওয়া উচিত। 1981র আদমন্থমারীতে দেখা যাচ্ছে বিহার ও 
উত্তরপ্রদেশের হার তুলনামূনকভাবে অন্য রাজ্য থেকে বেনী । যধ্যপ্রদ্েশ, পশ্চিমবদ, 
রাজস্থানের অবস্থাও প্রায় একই রকম। ডউড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও তামিলনাড় তে জন্মহার 
কম। মৃত্যুহারও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে। তাই জনবংখ্যার গতিকে প্রভাবিত করতে 
হ'লে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হবে। 
8.4 সংজনন 


জনসংখ্যা তবে সংজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা । প্রজননের ক্ষেত্রে মোট কত শিশু, 
জীবিতাবস্তায় জন্মগ্রহণ করল সেটি প্রধান ।- কিন্ত সংজনন কেবলমাত্র স্ত্রী শিশুর হিসাব 
শের । এখানে মাতা-সন্তান নয় মাতা-কন্ত| অন্ধ 


পাতই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংজননের 
ক্ষেত্রে দুটি পরিমাপ প্রচলিত-_মোট সংজনন ও নীট সংজনন হার। (0209 Tepro- 
duction Tate and net Teproduction rate ) 


মোট সংজনন দুটি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়। আমরা এর আগে সামগ্রিক 
প্রজনন হার আলোচনা, করেছি। গেক্ষেত্রে মোট নবজাতকের হিসাব নিয়ে অনুপাত. 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাঁপকের ব্যাখ্যা ৫৯ 


গঠন করা হয়েছে । এখানে কেবল স্ত্রী শিশুরই সংখ্যা নিতে হর । তাই সামগ্রিক প্রজনন 
হারকে নবজীতকদের মধ্যে স্ত্রী শিশুর অংশ দিয়ে গুণ করলে মোট অংজনন হার পাওয়া. 
যায়। এই অংশ নিরূপণ করা তেমন কঠিন কাজ নয়। 

অপর পদ্ধতিটি আরেকটু বিশদ । সামগ্রিক প্রজনন হারের ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যেকটি 
বয়ঃগোষ্ঠীতে মোট নবজাতক-এর সংখ্যা নিরে স্ত্রীদের বরন বিশেধিত জন্মহার গ্রহণ করা 
হয়েছে এখানে শুরু স্ত্রী শিশু অর্থাৎ নবজাতিকাঁদের গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে স্ত্রী-শিশু 
নিয়ে গঠিত প্রতিটি বয়ন বিশেধিত অনুপাঁতের সমষ্টি মোট সংভনন হারের নির্দেশক ।' 
সাধারণতঃ 5 বছরের বরস শ্রেণী গঠন করা হয় বালে এই হাঁরকে 5 দিয়ে গুণ করা হর । 
সংজনন হার স্ত্রী জন্মোর ধারাঁবাহিকতার নির্দেশক । 

মোট সংভনন হার একটি কাপ্পনিক অনুপাত । এই পরিমাপের সাহায্যে একই সমর 
জন্সগ্রহণকাঁরী 1000 জন স্ত্রীলোকের জন্মদাঁনে সক্ষমাবস্থার কতটি প্্ী-শিশু তারা জন্মগ্রহণ, 
করতে পারবে তারই আন্দাজ করার চেষ্টা করা হয়। ছুটি ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে 
এই অনুপাত গঠিত৷ হয়। প্রথমতঃ হাজার জন স্ত্রীলোকের সকলে যখন জন্মদানে 
সক্ষম তখন জীবিত থাকবে। দ্বিতীয়তঃ এর! সকলেই এদের জন্মকীলে_ যে হারে স্ত্রী 
শিশু জন্মাত সেই হারে নিজেদের প্রজনন অক্ষমতা কালে স্ত্রা-শিশুর জন্ম দিয়ে যাঁবে। 

নীট সংজনন হার পরিমাপ করতে গেলে মোট হারের সঙ্গে মরণশীলতার হাঁরকে 
সংঘুক্ত করতে হবে । সামগ্রিক প্রজনন হার ও মোট সংজনন হারের মতন এটিও একটি 
কাল্পনিক পরিমাপ । আগের ছুটি পরিমাপ দেখা গেছে যে বর্তমান প্রজনন স্তর বজায় 
থাকলে গ্রজননক্ষম স্ত্রীলোক গোষ্ঠী কতটি শিশুন্্ী-শিশুর জ্যাদান-এ সক্ষম ॥ এখন 
এই সব শিশু জীবন চক্রে বিভিন্ন সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে । সংজননের পরিমাপ'এ 
শুধু স্ত্রী শিশুই-গণনায় আদে। স্ত্র-শিশুদের প্রজননক্ষম নারীর জীবন পাবার সম্ভাবনা 
এখানে বিবেচ্য বিষয় । বর্তমান মায়েদের স্থান কি হারে ভবিষ্যতে তাদের কন্তারা গ্রহণ 
করবে নীট সংজনন হার তাঁরই আভাষ দেবে। অর্থাৎ বর্তমানে মাতৃজাতির স্থান কি 
হাঁরে ভবিষ্যতে পূরণ কর! যাবে এটি এখানে বিবেচ্য বিষয় 

মোট সংজনন হারের মতন নীট সংজনন হারও ছুইভাবে পরিমাপ করা যায়। 
মোট সংজনন হাঁরকে স্ত্রীলোকের জন্য থেকে প্রজনন ক্ষমতার মধ্য শুর পর্যন্ত জীবিত 
থাকার সম্ভাবনার হার দিয়ে গুণ করলে নীট সংজনন হার পাঁওয়! যায়। ধরা যাক কোন 
দেশের মোট সংজনন হার 1.72, 49 বছর বয়স পর্যন্তও বর্তমান স্ত্রীলোক গোষ্ঠীর বেঁচে 
থাকার সম্ভীবনা .96 অতএব নীট সংজনন হার 1.651 আরও বিশদ ও নির্ভরযোগ্য 
পরিমাপ হ’ল প্রত্যেক স্ত্রী বয়ঃগোষ্ঠীর বয়ন বিশেষিত জন্মহার গ্রহণ করা। তারপর 


৬০ জণসংখ্যাতিকের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


প্রতিটি জন্মহারকে ওই বরঃগো্ীর মধ্য বয়স পর্যন্ত জীবিত থাকার সম্ভাবনা দিয়ে গুণ 
করে নতুন হার পাওয়া গেল। সব কটি হারের যোগফল নেওয়া হ'ল এবং 5 বছরের 
বয়ঃগোষী তৈরী করা হয়ে থাকলে ওই সংখ্যাকে 5 দিয়ে গুণ করে নীট সংজনন হার 
পাওয়া যায়। জীবন সারণি থেকে এই জীবিত থাকার সম্ভাবনা হার গ্রহণ করা হয়। 


নীচের একটি উদাহরণের সাহায্যে মোট ও নীট সংজনন হারের পরিমাপ বিশ্লেষণ ক'রে 
দেখান হচ্ছে। 


বয়স মোট মোট বয়স বিশেষিত ্ত্ীশিশুর জন্ম : প্রতি স্ত্রীলোক 
"গোষ্ঠী স্ত্রীলোক . স্রীশিশুর প্রজনন হার থেকে এই বয়ঃ পিছু ওই বয়ঃ 
জন্মংখ্যা স্ত্রীশিশু গোষ্ঠীর মধ্যস্থল গোষ্ঠীর স্ত্রী 

পর্যন্ত বাচার শিশুর জীবিত 


সম্ভাবনা থাকার সম্ভাবনা 
(00) (2) (3) 4) (5) (6) 

15-19 394119 9015 0229 +97417 0223 
20-24 335924 36956 "1100 +97131] "1068 
25-29 313611 33785 *1077 "96827 "1043 
30-34 351825 22383 0636 96438 ‘0613 
25-397171372637 11377 0305 "95866 ‘0292 
40-44 334598 3131 ‘0094 "95000 ‘0089 
45-49 321900 226 0007 "93642 0007 

2424610 116873 *3448 3:335 

EERE EEL 2 ২ 


‘মোট সংজনন হার :3448 ১৫5 = 1724 নীট মংজনন হার '3335 Xx 5=1:668 
4 এর কলমে মোট সংজনন হার হিসাব করা হয়েছে। 

স্বীশিশু হারের উপর মরণশীলত| আরোপ কারে নীট সংজনন হার পাওয়া গেল। 
উপরের তালিকায় এই ছুটি হার স্বীলোক পিছু যথাক্রমে 1.72 ও 1.66 | 
নী তিনটি কাল্পনিক হাঁর। 
মান তথ্য নির্ভরশীল এগুলি ঠিক 
ভিত্তি করে এই পরিমাপগুলি 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাঁপকের ব্যাখ্যা ৬১, 


জনগণের অভিজ্ঞতা একটি বয়ঃগোষ্ঠীর সারা জীবনের অভিজ্ঞতারূপেই উপস্থাপিত করি ।. 
নীট সংজনন হার 1 হ'লে মোট সংভনন বা সামগ্রিক প্রজনন যে প্রজনন অবস্থা নির্দেশ 
করে তাকে জনসংখ্যার একইভাবে পুনঃ উপস্থাপন বলা হয়, অর্থাৎ জনসংখ্যা পরিবর্তিত. 
হবে না। 

প্রজনন অবস্থা এককভাবে জন্সহার নির্ধারণ করে না। জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত 
গঠন, প্রত্যেক বয়স গোঠীতে প্রজনন অবস্থা জন্মহারকে প্রভাবিত করে । সুতরাং নীট 
সংজনন হার 1 হলেও জনসংখ্যা বহিত হবে না স্থির থাকবে সেটি উপরিউল্লিখিত বিষয়ের 
উপর নির্ভরনীল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে নীট সংজনন 1 হলেও কিছুদিন পর্যন্ত 
হয়ত জনসংখ্যা। বুদ্ধি পাচ্ছে । 1981 সনের আদমন্থুমীরীতে সাধারণ প্রজনন হার ও 
সামগ্রিক প্রজনন হার যথাক্রমে 112 ও 3.6 দেখা গেছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য 
যেন বেশী। সাধারণ প্রজনন হার গ্রাম ও শহরে যথাক্রমে 119 ও 9] এবং সামগ্রিক. 
প্রজনন হার ওই দুই ক্ষেত্র 3.9 ও 2.৪ | জনসংখ্যাকে স্থিতাবস্থায় আনার জন্য জন্তহার। 
হাঁস করায় ভারত আগ্রহী। সরকারীভাবে 2000 সনের মধ্যে হাজারে জন্মহার 36 
থেকে কমিয়ে হাজারে 21 জন করার নীতি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ফলে নীট 
সংজনন হার এক হবে আশা করা যাচ্ছে। 


8.5 মরণশীলতা 


প্রজনন ও মরণশীলতা জীবনের দুটি বিভিন্ন দিক। প্রজনন ভনপংখ্যা বৃদ্ধি করে, 
মররণশীলত। সেই সংখ্যাকে কমিয়ে দেয়। মরণশীলতার ভূমিকা খবণাত্মক__তাঁই মরণ- 
শীলতার তথ্য সম্পর্কে সুষ্ঠ, আলোচনার ছারা জনসংখ্যার উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ একাস্ত 
গ্রয়োজন। ভনসংখ্যাতববিদরা এক্ষেত্রেও নানারপ পরিমীপক ও সংজ্ঞার দার! এবিষয়ে 
সুস্পষ্ট ধারণ! গড়ে তুলেছেন । 

মানুষকে জন্মালে মরতে হবে এটি শাশ্বত সত্য । যে মুহূর্তে মাহৰ জন্মাল সেইক্ষণ 
থেকেই সে মৃত্যুর প্রভাবের মধ্যে এসে পড়ল। মৃত্যু যে কোনও সময়ে যে কোনও কারণে 
ঘটতে পারে। সাধারণতঃ জন্মগ্রহণের কাছাকাছি সময়ে ও বেশ কিছুটা বয়ন হ'লে মৃত্যুর 
প্রভাব বেশী কার্ঘকরী হয়। বিভিন্ন দেশে মরণশীলতার গতি বিভিন্নবপ। আত্তর্দেশীয় 
তুলনামূলক আলোচনার জন্য কয়েকটি পরিমাপ নির্ভরযোগ্য । এই সব পরিমাপের 
সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ে একটি জনগোষ্ঠীর মৃত্যুপ্রবণতা৷ সম্পর্কে ধারণা কর! যাঁয়। আবার 
এই জনগোষঠীতুক্ত ব্যক্তিবিশেষ আনুমানিক কতবার মৃত্যুর সামনে নিজেকে উপস্থাপিত 


৬২ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূঁমিকার ) 


কারে রাখতে পারে অর্থাৎ মৃত্যুর বিপদ মাথায় নিয়ে জীবন কাটাতে পারে তাও 
দারবা17:115821 

বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন দেখে মৃত্যুর প্রবণতা বিভিন্নরপে। সামগ্রিকভাবে একটি 
অণসমাজের মৃত্যুপ্রবণতার পরিমাপ করতে গেলে যে বহুলপ্রচলিত অনুপাত গ্রহণ করা 
হয় সেটিকে মৃত্যুহার ( Crude Death Rate ) বল! হয়। এটি একটি নিট সময়ে 
একটি নিদিষ্ট স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পরিমাপ। যেমন 1981 সনে ভারতের 
মৃত্যুহার জানতে হলে 1981 তে মোট সত ব্যক্তির সংখ্যাকে ওই বংসরের মধ্যবতী 
সময়ের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। মৃত্যুহার ও জন্মহারের মতন প্রতি 
হাজার অমুপাতে হিসাব করা হয়। 1981 সশে ভারতে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 
14.8 জন। এই পরিমাপের ছারা জননংখ্যার বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর মৃত্যুর প্রভাব 
নির্দিষ্ট সময়ে কতটা কার্যকরী তা বোঝা যায় না। তাই পারস্পরিক আলোচনার ক্ষেত্রে 
এই হার বিশেষ কার্যকরী হয়। তবে ছুটি জনসংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধির হার এবং বয়স ও 
্ত্রীপুরুষ বিশেষিত গঠন যদি মোটামুটি একই রকম হয় তবে এই দুই জনসংখ্যার ক্ষেত্রে 
বহার হার মরণশীলতার সুচক হিসাবে গ্রহণ করা বাবে। সাধারণতঃ যেসব দেশে 60 
বরের উধ্বে বয়ঃগোষ্ঠার মধ্যে অণসংখ্যার হার তুলনামূলকভাবে বেশী বেখানে মৃত্যুর 
হার বেশী হয়। ছুটি দেশের মৃত্যুহার কাছাকাছি হ'লেই যে মন্ণশীলতা একই ধরনের 
হবে একথ| মনে করা যায় না। এক দেখে হয়ত প্রতি বরঃগোঠীতেই মৃত্যুহার বেশী এবং 
বেশী বয়সে লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, অপর দেশে সকল বয়সে মৃত্যুহার তুলনা- 
মুলকভাবে কম কিন্তু বেশী বয়সে লোকসংখ্যা বেশী । আবার দুটি দেশের জনসংখ্যার 
বয়স বিশেষিত গঠন একরকম হলেও বিভিন্ন বয়সে মৃত্যুহারে তারতম্য থাকায় সামগ্রিক- 
ভাবে মৃত্যুহার বিভিন্ন হতে পারে । 

উ্নরনশীল দেশে জন্মহার বেশী এবং জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠনে অল্প বয়সে 
তুলনামূলকভাবে বেশী লোক রয়েছে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে মৃত্যুহার কমে যাবার অথ 
বহুদিন পর্যন্ত তার প্রভাব জনসংখ্যার গতির উপর পড়বে। জন্মহার কমে এলে ক্রমশঃ 
বেশী বয়সে জনসংখ্যার বৃদ্ধি পাবে তখন মৃত্যহার বাড়বে। জনসংখ্যার গতি নির্ণয়ে জন্ন- 
হার মৃত্যুহারই গুরুত্বপূর্ণ। জন্মহার বাহার এর পার্থক্যকে জনদংখ্যার স্বাভাবিক 


পরিবর্তনের হার বলা হ্য় । পূৰ্বোক্ত দুটি অনুপাতে হাজারে নিধর্ণরিত হলেও পরিবর্তনের 
হার শতকরা হিসাবে জানান হ্র। 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাঁপকের ব্যাখ্যা ৬৩ 


দুটি বিষয়কে পৃথক করে নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথকভাবে মৃত্যহাঁর নিধ্ণারণ করা! 
যায় । এই ধরনের পরিমাপকে আমর! বয়স বিশেষিত বা বরস-লিঙ্গ বিশেষিত মৃত্যুহার বলে 
থাকি ৷ বয়স বিশেধিত মৃত্যুহারে বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে মৃতের সংখ্যা হিসাব 
করা হয় এবং বয়স বিশেধিত জনসংখ্যার গঠন আমাদের জানা থাকে । ধর! যাঁক্‌ আমরা 
ভারতে 1984 সনের 60-69 বছর বয়ঃগোষ্ঠীর মৃত্যুহার জানতে চাই । তবে 1984 সনে 
ওই বয়ঃগোষ্ঠীতে মোট মৃতের সংখ্যাকে ওই বছরের মধ্যবর্তী সময়ের মোট 60-69 বছর 
বয়সের লৌকসংখ্যার দ্বারা ভাগ করে বয়স বিশেষিত মৃত্যুহারের পরিমাপ পাওয়া 
বায়। এই অনুপাত হাজারে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ পরিমীপটি বয়স বিশেষিত 
জন্মহারের অনুরূপ । 
বয়স লিঙ্গ বিশেষিত অনুপাত জানতে গেলে জনসংখ্যা ও মৃতের সংখ্যাকে বয়সের 
মতন স্ত্রী পুরুষ ভেদেও ভাগ করে দেখাতে হবে। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে 
কি ধরনের বিশেষিত মৃত্যুহার গঠন করা হবে ত! নির্ধারিত হয়। বিশেষিত মৃত্যুহারের 
সাহায্যে জনসংখ্যার এক একটি অংশের একটি সময়-সীমার মধ্যে মরণশীলতা পরিমাপ 
করা হয়। ধরা যাক, 1980 সনের মধ্যভাগে পশ্চিমবাংলার 40-49 বৎসরের স্রীলোকের 
সংখ্যা 389286। ওই বৎসর সেই ওই বয়সের 4322 জন স্ালোক মারা গেল । 
বয়স লিঙ্গ বিশেষিত মৃত্যুহার হাজারে 11 জন। 
আবার নানা কারণে মৃত্যু ঘটে । রোগ, বার্ধক্য, আকস্মিক দুর্ঘটনা এসব কিছুই 
মৃত্যুর কারণ হতে পারে । কারণ অন্থসারে মৃত্যুর শ্রেণীবিভাগ করে কারণ বিশেধিত 
মৃত্যুহার পরিমাপ করাও সম্ভব | বিশেষ কারে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ নিধর্ারণে 
এই পরিমাপ যথেষ্ট সহায়তা করে। এইভাবে রোগের প্রকোপ নিধ্ণসিত হ'লে রোগ 
প্রতিষেধক ও চিকিৎসার দিকে নজর দিতে সুবিধা হয়। সমাজে মৃত্যুহার হাস করার এটি 
অন্যতম পন্থা । 
বয়স বিশেধিত মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুর হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই হাঁরকে 
দেশের সামাজিক প্রগতির স্তরের অন্যতম নির্দেশক ব'লে গ্রাহ্‌ করা হয়। শিশু মৃত্যুর 
হার নির্ধারণ করতে গেলে ছুটি তথ্য জানা আবশ্তক। নির্দিষ্ট সময়ে জীবিতাবস্থার 
কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করল এবং তাদের ভিতর কতজন ওই সময়ের মধ্যে মার! গেল। 
এই পরিমাপ ভবিষ্যৎ শিশু মৃত্যুর সম্ভাবনাকে স্থচিত করছে। 
জন্মগ্রহণকারী শিশুদের ভিতর নির্দিষ্ট 


শিশু মৃত্যুর হার ( Infant সময়ে কতজন মার! গেল 
mortality rate )= -_ 2 1000 


নির্দিষ্ট সময়ে জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা 


৬৪ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকাঁয়) 
পশ্চিমবাংলায় 1974 সনের তথ্যান্ুসারে__ 


[তানি এ 
এই পরিমাপ 269430 — 510 


শিশু মৃত্যুর হারকে দুইভাবে দেখা যায়। জন্মের এক মাসের মধ্যেই কতজন মারা 
গেল এবং একমাস থেকে এক বছরের মধ্যে কতজন মারা গেল। প্রথম ক্ষেত্রে জন্মকালীন 
পাঁরিপার্িকের গুরুত্ব বেশী । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জন্মের পর শিশুকে কেমনভাবে রাখা হয়েছে, 
চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে কিনা এইসব বিষয় জানতে হয়। এইভাবে বিশেষিত মৃত্যু- 
হার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ বা কোনও নির্দিষ্ট কার্ষপ্রণালী গ্রহণের সহারত। 
কারে। 

উনবিংশ শতাবী থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভারতের মৃত্যুহার বেশী 
ছিল। তাই জন্মহার বেশী থাকলেও জনসংখ্যা, তেমন বৃদ্ধি পায়নি। 1921 সনের পর 
থেকে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে । ভট্টাচার্য ও শান্্ীরঃ হিসাব 
অন্গনারে 1911-20 র দশক থেকে 1969-70 এর মধ্যে মৃত্যুহার শতকরা 65.9 হাঁস 
পেয়েছে। তবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মৃত্যুহারের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে । 1911-21 সনে 
এই পার্থক্যের ব্যপ্তী ছিল শতকরা 25.4 ভাগ, 1961-70 এর দশকে তা 10.8 এ এসে 
নামে। 1920-70 এর অবস্থা পর্যালোচন! ক'রে বিভিন্ন রাজ্যের মৃত্যুহার বিশ্লেষণ ক'রে 
এরা দেখেন যে রাজস্থান, কেরালা, মহীশূরে মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশী পরিমাণ হাঁস 
পেয়েছে। আবার তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে এই হ্রাসের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয় যেহেতু 
বোধ হয় তুলনামূলকভাবে এ রাজ্যের মৃত্যুর হার আগে থেকেই কম ছিল 1981 সনের 
আঁদমন্থুমারীর পর একটি আলোচনা চক্রে'ও বলা হয়েছে যে উড়িসতা পাঞ্জাব ও তাঁমিল- 
নাড়ুতে মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে বেশী। আবার অন্ধ, গুজরাট ও কর্ণাটকে মৃত্যুহার 
কম। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে জন্ম, মৃত্যু ছুই হারই খুব বেশী। যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা 
নিয়ে মৃত্যুহার হ্রাস করা হয় তবে জনসংখ্যা এ ছুই রাজ্যে অকস্মাত বেড়ে যেতে 
পারে। 

ভারতে সাধারণভাবে মৃত্যুহার আলোচনা করলে দেখা যায় যে শিশু মৃত্যুর হার 
এখনও বেশী । 1911-21 এর দশক থেকে 1951-61র দশকে এই হার হীজারে 211 
থেকে 135এ নেমে আসে'এ। হাজারে 139 জন শিশু মৃত্যু যথেষ্ট বেশী । আরও ঘটন! 
যে শতকর। 40 ভাগ মৃত্যুই ঘটে শিশু 5 বছর বয়সোত্ীর্ণ হবার আগে। আঁধুনিককালে 
ভারতের মৃত্যুহার যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। কৃষি উন্নতির ফলে দেশে দুভিক্ষ দূর হয়েছে। 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাপকের ব্যাখ্যা ৬৫ 


রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থ। নেবার বলে মহাঁমারীর প্রকোপ কমেছে। কিন্ত কতকগুলি বিষয়ে 
বিশেষভাবে নজর দেওয়া এখনও প্রয়োজন । তার একটি হচ্ছে শিশু মৃত্যুর হার । 1984 
সনে এই হার হাজারে 1] জন। এই হার বেশী থাকার অর্থ জাতীর সম্পদের অপচয় 
২২ এছাড়া এই বিরাট দেশে আঞ্চলিক পার্থক্যের কথা আমরা আগেই বলেছি। অপেক্ষাকৃত 
২ অমুন্নত অঞ্চলে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা চিকিৎসার সুযোগের অভাব যথেষ্ট প্রকট 
যেমন অরুণাচলে 1971 সনেও মৃত্যুহার হাঁজারে 20 জন ছিল। 2000 সনের মধ্যে 
মৃত্যুহারকে কমিয়ে প্রতি হাজারে 9 জন করার সরকারী নীতি আমাদের অজানা নয় 
1971 অনেই শহরাঞ্চলে মৃত্যুর হার হাজারে 9" ছিল। দেক্ষেত্ে গ্রামে এই হার 
হাজারে 16 4 জন। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে শহরে স্বাস্থ্যবিধি পালন ও চিকিৎসার স্থবিধা 
থাকায় মৃত্যুহার কম। 


8.৪ জীবন সারণি ও প্রত্যাশিত আয্মুদ্ষীল £_ 


মরণশীলত। পরিমাপের ছুটি পরিমাপের কথা! আলোচন! করা হয়েছে। জীবন 
সারণিতে বয়দ বিশেষিত পরিমাপের ব্যবহার করা হয়। জীবন সারণি একটি বিশেষ 
প্রকৃতির “ধরন? ( মডেল )। এর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বেচে থাকার ধাঁরা- 
বাহিক হিসাব উপস্থাপিত করা হয়। জীবন সাঁরণি গঠনের ভিত্তিটি নিম্রপ। ধর! যাক 
এক নির্দিষ্ট দেশে নির্দিষ্ট সময়ে 1 লক্ষ শিশুর জন্ম হ'ল । যদি সে দেশের বয়স বিশেষিত 
মৃত্যুহার এই শিশুগোগির উপর কার্যকরী হয় তবে তাদের মধ্যে কতজন 1 বছর না 
হতেই মীরা যেত, কতজন 10 বছর, কতজন 15 বছর পর্যন্ত বাচত_আবার এদের 
সকলের জীবন এইভাবে শেষ হয়ে গেলে গড়পড়তা, জীবনকাঁলই বা! শেষ পর্যন্ত কি দাড়াত 
__এই নব প্রশ্নের উত্তর জীবন-সারণিতে সংকলিত হয় । জীবন সাঁরণি একটি কাল্পনিক 
জনসংখ্যা নিয়ে শুরু হয় যাঁকে 'র্যাডিব্স’ ( Radix ) বলা হয়। 

জীবন সারণিতে কয়েকটি তথ্য পর পর উপস্থাপিত হয়। প্রথম সারিতে জন্ম হতে 
99 বছরের বয়সের তালিকা নেওয়া হয়। এই তালিকার পাশে জীবন সারণিতে 
'র্যাডিক্স'এর কত পরিমাণ লোকসংখ্যা জীবিত রইল সেটি সুচিত হয়। তৃতীয় তালিকায় 
ছুটি বয়সের মধ্যে, যেমন ধরা যাক্‌ 10 থেকে 11 বৎসরের মধ্যে কতটি লোক মারা গেল 
সেই সংখ্যা থাকবে । 

এর পরে আসছে এক ব্যক্তির এক বয়স থেকে পরের বছরের বয়নে পৌছানোর 
সম্ভাবনা । অর্থাৎ যে ব্যক্তির 40 বৎসর বয়স হয়েছে তার 41 বতসর বয়সের পৌছানোর 
আগে মৃত্যুর সন্তাবনা। অপর পক্ষে 41 বৎসর পর্যন্ত বাচার সম্ভাবনার হারও পূর্বোক্ত 


৫ 


৬৬ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকাঁর ) 


হাঁরকে এক থেকে বাদ দিয়ে পাঁওয়! যার | এর পরের কলমে দুটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে 
নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী সকলে মিলে কত বছর কাটাল তারই তথ্য সন্নিবেশিত হয়। অর্থাৎ 
10 বছর বয়সে যদি 'র্যাডিক্সের” 74600 জন লোক জীবিত থাকে ও 11 বছর বয়সের 
মধ্যে তাদের 261 জন মারা গিয়ে 74339 জন লোক বেঁচে থাকে তবে এই জনগোষ্ঠী 
অন্তর্বতী সময়ে 746004-74339 = 148939এর অর্ধেক 74469 বছর কাটিয়েছে। 
তারপরের সারিতে নির্দিষ্ট বছর পর্যন্ত মোট কতবছর ওই একই জনগোষ্ঠী পৃথিবী 
উপভোগ করছে তার হিসাব। প্রতি বছরে জনগোষ্ঠীর মোট জীবনকাঁলকে সেই বছরের 
জীবন সারণির জীবিতের সংখ্যা দারা ভাগ করলে গড়পড়তা জীবনকাল বা প্রত্যাশিত 
আয়ুদ্ধীলএর হিসাব পাওয়া যায়। জীবন সারণির প্রত্যেক বয়সের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই 
তথ্যগুলি থাকে । 
নীচে একটি জীবন সারণি আংশিকভাবে উপস্থাপিত করা হ'ল। 


3:7 জীবন সারণি £ 25 
বয়স প্রথম বছরের পর পর দুটি বছরের একটি নির্দিষ্ট বয়সের 
স্থরুতে জীবিত অন্তর্বতীকালে ব্যক্তি বিশেষের 
ব্যক্তির সংখ্য মৃতের সংখ্যা পরবর্তী বংস্রের 
মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবন! 
1 2 3 4=3+2 
0 10000 15322 -15332 
1 84678 2522 ‘03014 
2 82126 ! 1950 02374 
3 80176 1473 ‘01837 
পর পর দুই বছরের মধ্যে নিদিষ্ট একটি বয়সে জীবন নির্দিষ্ট বয়সের 
জীবন সারণির জনগোষ্ঠী সারণির জনগোষ্ঠী মোট প্রত্যাশিত 
মোট কত বছর কাটাল সবমমেত কত বছর আয়ুদ্ধাল 
জীবনকাল পেল - 
5 6 7-6--2 
88509 4188830 41°89 
82404 4100321 48:42 
80404 4017917 48-92 
78886 3937513 49:11 


এইভাবে 99 বছর পর্যন্ত প্রত্যেকটি সারিতে তথ্য সংকলন করা হয়ে থাকে । দ্বিতীয় 
কলমের প্রত্যেকটি সংখ্যা থেকে সংলগ্ন তৃতীয় কলমের সংখ্যা বাদ দিয়ে পরবর্তী সংখ্যা 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাঁপকের ব্যাখ্যা ৬৭, 


পাঁওয়া যাচ্ছে। আবার 6 এর কলম থেকে অনুরূপভাবে 5 এর কলমের সংখ্যা বাঁদ দিয়ে 
পরবর্তী সংখ্যায় আসা যাচ্ছে। 6 এর কলমের প্রথম সংখ্যা 5 এর কলমের মোট 
যোগফলের সমান । আবার? এর কলমের প্রত্যাশিত আয়ুদ্ধাল নিধর্ণরণ করতে গেলে 
একটি নির্দিষ্ট বয়সের মানুষরা মোট কত বছর সকলে মিলিতভাবে জীবন ধারণ করল তা 
জানা দরকার । মোট জীবনকালকে জীবিত ব্/ক্তির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই গড়পড়তা 
জীবনকাল বেরিয়ে আসবে । 

জীবন সারণি গঠনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রীতি প্রচলিত । প্রথম ক্ষেত্রে বয়স 
বিশেষিত মৃত্যুর হারের সঠিক, সম্পূর্ণ তথ্য চাই। কিন্তু সে তথ্য পুরোপুরি সংগ্রহ না 
করতে পারলে পরোক্ষ রীতিতেও জীবন সারণি গঠন করা হয়ে থাকে। এখানে ছুটি 
আদরমন্মারীর তথ্যে পরিবেশিত জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠনের তুলন! কারে অন্তর্বর্তী 
সময়ে বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীতে জীবিতের হার নিধ্ারণ করা হয় এবং এই হারকে জীবন সারণি 
গঠনে প্রয়োগ করা হয়। যেমন ভারতেই জন্ম, মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু থাকলেও 
বয়স বিশেষিত সঠিক তথ্য সংগৃহীত হয় ন|। স্থতরাং আদমন্থমারীরউপর নির্ভর ক'রে 
পরোক্ষ রীতি প্রয়োগ করা হয়। 

জীবন সারণির যে উদাহরণ এখানে সংকলিত হয়েছে তাতে প্রতি বছরের সারিবদ্ধ 
তথ্য রয়েছে। অনেক সময় জীবন সারণিকে সংক্ষিপ্ত আকারেও উপস্থিত কর! হয়। 
5 বছরের বা 10 বছরের বয়স শ্রেণী গঠন করে শ্রেণীবিশেষে তথ্য সংকলিত হয়। এই 
খরনের সংক্ষিপ্ত জীবন সারণিটি বিভিন্নরূপে টি. গ্রেভিল, জি. কিং, এল. জে. রীড ও এম. 
মেরিল সংকলিত করেছেন । 

উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য অনেক সময় তেমন নির্ভরযোগ্য ন! হওয়ায় 
জীবন সারণি প্রস্তুত করা অস্থবিধাজনক হয়ে পড়ে |. সেজন্য সাধারণভাবে বিভিন্ন দেশের 
অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে মডেল জীবন সারণি তৈরী করে প্রয়োগ করা হয়। এই 
ধরনের জীবন সারণি প্রস্তুত করতে স্থিতিশীল বা. অর্ধস্থিতিশীল জনসংখ্যার ধারণা ও 
আদমহুমারীতে প্রাপ্ত বয়ন বিশেষিত জনসংখ্যার গঠন এই ছুই তথ্যের প্রয়োজন হয়। 
মডেল জীবন সারণির সাহায্যে এশিয়া, অস্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে বিভিন্ন 
বয়সের প্রত্যাশিত আমুফাল পরিমাপ করা হয়ে থাকে । ইউ,এন. ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, 
‘কোল ও ডেমেনির প্রবর্তিত এই ধরনের জীবন সারণি এখন বহুল প্রচলিত । 

কোল ও ডেমেনি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চার শ্রেণীর সাঁরনি প্রস্তুত 
করেছেন। বিভিন্ন সারণি ভিত্তি করে প্রজনন বা! মরণশীলতার যেসব পরিমাপ গ্রহণ 
করা৷ হয় সেগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকে। 


৬৮ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


মডেল জীবন সারণি স্থিতিশীল জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত সেখানে পরিষান' 
ঘটে না, প্রজনন ও মরণশীলতার স্তর পরিবর্তিত হয় না ও সত্ীপুরুষ, শিশুর অনুপাত স্থির 
থাকে । একটি নিদিষ্ট জনসংখ্যার সম্পক্কিত প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্থিতিশীল 
জনসংখ্যা গড়ে তোলা হয়। আর স্থিতিশীল জনসংখ্যার সাহায্যে যেসব পরিমাপ গঠন 
করা হয় তাদের বিভিন্ন জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে প্রয়োগ করা হয়। 
মডেল জীবন সারণি প্রস্তুত করার সময় ধারণা করা হয় যে পাশ্চাত্য দেশের তথ্য 
অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করে বয়স বিশেষিত মরণশীলতার যে'আভাষ পাওয়া! 
যায় তাকেই অন্য দেশেও ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অন্ত দেশে মরণশীলতার 
হার বেশী হলেও যেহেতু উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নয় সেহেতু ওই অভিজ্ঞতা 
গ্রহণযোগ্য নয়। 
কিন্তু এইভাবে পাশ্চাত্য দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত জীবন সারণির পরিমাপ অনুন্নত 
দেশে প্রয়োগ করলে অনেক সময় নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া যায় না। ডেমেনি তুকিস্তানের 
ক্ষেত্রে তাদের দক্ষিণ মডেল প্রয়োগ করে যে শিশুর মৃত্যুর হার দেখিয়েছেন প্রত্যক্ষ 
Pca EEL আবার এই পদ্ধতিতে জন্সকীলে 
জীবনাশা 58 বৎসর নির্ধারিত হয়েছে। অন্ত এক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে জীবনাশ| 47. 
বসন দেখা যাচ্ছে। অবশ্য মডেল জীবন সারণির তথ্য নির্ভর করেই বিভিন্ন দেশের, 
তাত্বিক আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। এরকম একটি ভিত্তিভূমি না থাকলে জনসংখ্যার, 
বিভিন্ন বিষয়ের, পর্যালোচনা দুর হ’ত। 
সাধারণভাবে জীবন সারণির তথ্য অব্য বহু কাজে লাগে ৷ মরণশীলতার ব্যাপক 
অঙ্গসন্ধানে এর কার্যকারিতা অনম্বীকার্ধ। জীবন সারণির তথ্য জনসং 
কাজে ব্যবহার হতে পারে । শুধু মরণশীলত। নয় জীবন সারণি জনসংখ্যা ₹ 
দিকে আলোকপাত করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নীতি 
জীবনবীমা সংগঠনের ব্যাপারে জীবন সারণির ব্যব 
বয়সে প্রত্যাশিত আয়ুন্কালের উপর নিভ'র ক'রে বীমার মূল্য ধার্য করা হয়। 
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর মৃত্যুর প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন ূপ। এজন্য প্রত্যেক গোষ্ঠীর 
জন্য পৃথক পৃথক জীবন সারণি গঠন করা যেতে পারে। যেমন অমিক, ছাত্র-ছাত্রী” 
বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তিনরকমের জীবন সারণি প্রস্তুত করা! বার । 
জীবন মাঁরণির মধ্যে প্রত্যাশিত, আযুক্কালের ধারণা অতি গুরুত্পূর্ণ। জন্মাবধি 
প্রত্যেক বয়সে এই পরিমাপ করা হয়। জীবন সারণির আলোচনার, প্রত্যাণিত: 
আয়-্ফাল কিভাবে নির্ধারিত কর! হয় তা দেখান হয়েছে। 


খ্যা প্রক্ষেপণের 
বিশিষ্ট্যের নানা 
-নিধণরণের সুবিধা করে দিয়েছে। 
হার সর্ব দেশেই প্রচলিত। বিভিন্ন 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাঁপকের ব্যাখ্য। ৬৯ 


সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে একটি কাল্পনিক জনগোষ্ঠীর উপর নির্দিষ্ট 
বয়স বিশেষিত মরণশীলতার হাঁর প্রয়োগ করলে যে গড়পড়তা! জীবনকাল পাওয়া যাঁর 
তাই ওই গোষ্ঠীর মানুষের প্রত্যাশিত জীবন। প্রত্যাশিত আয়ুদ্ধাল বৃদ্ধি পাবার অর্থ 
বয়স বিশেষিত বিভিন্ন মৃত্যুহার হাঁস পাওয়া। স্থতরাং এর থেকে দেশের প্রগতি 
সুচিত হয়। 

প্রত্যাশিত আয়ুন্কাল-এর ছুই দিক রয়েছে। জন্মকালীন- প্রত্যাশিত আয়ু্কালের 
সাহায্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিতর মরণশীলতাঁর প্রকোপের তুলনা করা যায়। আবার 
একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বয়সে প্রত্যাশিত আয়ুদ্ধালের তালিকা প্রত্যেক বয়সের অন্তভূক্তি 
মানুষের কাছে ভবিষ্যতে সে আর কতবছর বাঁচার আশা করতে পারে-_-তার একটা 
ধারণা দেয়। সাধারণত জন্ম থেকে 4 বছর পর্যন্ত প্রত্যাশিত আযুদ্ধাল বেশী হতে 
খাকে তারপর প্রতি বছর ওই কাল হ্রাস পায়। স্ত্রী-পুরুয় 'ভেদেও আযু্কাল বিভিন্ন । 
এই জন্য স্ত্রীপুরুষের পৃথক জীবন সরণি গঠন করা হয়| 

ভারতে এ্যাকচুরিয়াল প্রতিবেদনে 1881-1951 সনের প্রত্যাশিত আমুক্কালের তথ্য 
সংগৃহীত হয়েছে। পরবর্তীকালে 1951-60 এর তথ্য 1961 সনের আদমন্মারী, 
প্রতিবেদনেও পাওয়া যাঁয়। এই ছুই তথ্যকে সংকলিত ক'রে ভট্টাচার্য ও শাস্ত্রী স্ত্রী. 
পুরুষের 5 বছর অন্তর প্রত্যাশিত আরু্ালের দীর্ঘ তালিকা বানিয়েছেন। এই WER 
পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হ’ল । 

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে 40 বতনর সময়ে জন্সকালীন জীবনাশ! পুরুষের ক্ষেত্র 
শতকরা 85 ভাগ: ও স্ত্রীদের ক্ষেত্রে শতকরা 74 ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর থেকে 
জীবনাশ৷ বৃদ্ধির হাঁর ক্রমাগত হাঁস পেয়ে যাচ্ছে_ স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 35 বৎসর পর্যন্ত 
ও পুরুষদের ক্ষেত্র 55 বছর পর্যন্ত | আবার বেশী বয়সে জীবনীশা বৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পেয়েছে। স্ত্রীপুরুষের অবস্থা তুলনা করলে দেখা যায় 1901-11 সনের মধ্যে 60 বছর 
বয়স পর্যন্ত স্ীলোকদের জীবনাশা তুলনামুলকভাবে বেশী। জীববিদ্যা অনুসারে এটি. 
স্বাভাবিক গঠন। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 

1951-61 সনের ক্ষেত্রে 35 বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক বয়সে 'স্্রীদের জীবনাশ পুরুষদের 
থেকে কম। 1901-11 ও 1951-61 সামগ্রিক তথ্য আলোচনা করলে মনে হয় বর্তমান 
কালে ক্রমশ মধ্যবয়সী জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে হাঁস পেয়ে বেশী বয়সে জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাবে। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা আর বেশী প্রযোজ্য ৷ পরবর্তাকাঁলে হয়ত 
নৃত্যুহারের উপর:এই প্রবণতার ফল লক্ষ্য করা যাবে। 

জনসমষ্টির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আঞ্চলিক বিভেদ ভারতে বিশেষ প্রকট। প্রত্যাশিত 


নু জনসংখ্যাতত্বের র্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকাঁয় ) 


সারণি 3:8 
ভারতে 1901-11 ও 1951-61 সনের মধ্যে বিভিন্ন বয়সে স্ত্রী পুরুষের জীবনাশা ও তার 
শতকরা! পরিবর্তনের হার 
বয়ল পুরুষ শতকরা নারী শতকরা 
জীবনাশ! পরিবর্তনের হার  জীবনাশ৷ পরিবর্তনের হার 
1901-11 1951-61 1901-11 1951-61 
1 2 3 4 5 6 7 

0 226 419 854 23. 406 74:3 
5 35:0 48:7 39°1 354 470 328 
10 95:40 452 35:3 33°7 438 300 
15 30:3 410 35:3 308 39-6 28, 
20 27-5 37-0 246 280 356 272 
25 249 230 32:5 254 316 244 
30 22:5 290 28:9 230 279 21:3 
35 202 253 253 25:3 24:9 20:9 
40 180 221 228 18:5 22:4 217. 
45 160 192 20:0 164 199 21:3 
50 140 16.5 179 143 175 224 
55 120 140 167 122 15 238 
60 100 118 180 101 130 28:7 
65 81 98 210 8-1 117 370 
70 6 ঠা 30 6: 9:3 500 
75 45 65 444 45 76 68:9 
80 3'1 5.1 645 3৭ 6:0 93:6. 
85 19 3°7 94:7 19 4:3 126:3 
90 12 23 91.7 1] 25 1273 


আযুদ্ধালের হিসাব ও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রূপে । 1951-61 সনের তথ্য অনুসারে 
সবচেয়ে ভাল ও সর্বচেয়ে মন্দ অবস্থার রাজ্যের তুলনা করলে পুরুষদের ক্ষেত্রে 11 বৎসর 
ও স্্রীলোকদের ক্ষেত্রে 12:4 বৎসর পার্থক্য দেখা যার। সাধারণভাবে পূর্ব উত্তর ও 
পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগ্ুলির জন্মসময়ে প্রত্যাশিত আযুকাল দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির। 
অপেক্ষা ভাল অবশ্য প্রত্যেক অঞ্চলেই রাজ্যভিতিক অবস্থার মধ্যেও নানারকম পার্থক্য 


ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাঁপকের ব্যাখ্যা ৭১, 


এই জাতীয় বিভেদ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিশেষ প্রকট ॥ 
নীচের তালিকায় 70 এর দশকের অবস্থা দেখা যাঁচ্ছে। 


সারণি 3: 9 
ভারতে জন্মকালীন জীবনাশা 
1970-75 ও 1976-80 
জন্সকালীন জীবনাশা 
( বৎসর ) 

সময়কাল দেশের শ্রেণী পুরুষ স্ত্রী সাধারণ 
1970-75 গ্রাম 489 47'1 48:0 
শহর 588 592 589 

সমগ্র দেশ 505 49:0 497 

1976-80 গ্রাম 510 503 50:6 
শহর 516 508 60°1 

সমগ্র দেশ 525 52] 52:3 


সামগ্রিকভাবে গ্রামের সঙ্গে শহরের জীবনাশার 10 বৎসরের পার্থক্য । আবার গ্রামে 
পুরুষদের জীবনাশ! প্রীলোকদের থেকে বেশী, শহরে তাঁর বিপরীত চিত্র । যেহেতু 
গ্রামবাসীর সংখ্যা অনেক বেশী ভারতে স্ত্রীলোকদের জন্মকালীন জীবনাশ! পুরুষদের 
তুলনায় কম। বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতের 
অভিজ্ঞতা এদের থেকে বিভিন্ন । 


সারণি 3 £ 10 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে স্ত্ীপুরুষের জন্সকালীন জীবনাশা!ও 
বিভিন্ন দেশের জীবনাশ! ( বৎসর ) 
ইউ. এস. এ ফ্রান্স ইউ. কে জাপান ভারত 
1979 1978-80  1968-70 1980 1976-80 
নী 778 78:20 738 78:83 527 
পুরুষ 69.9 70°05 67:8 73°32 525 


বিভিন্ন দেশের তুলনায় প্রত্যাশিত আয়ুন্কাল ভারতে কম। স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য 
সামান্য হলেও স্ত্রীদের আযুক্ধীলই তুলনামূলকভাবে কম। এই তথ্য থেকে মনে হয় যে 
ভাঁরতকে এখনও উন্নত দেশের পর্যায়তুক্ত করা সম্ভব নয়। 


জনসংখ্যাতব্ের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 
টাকা 


ষ্টব্য Statistical Abstract 1976 and 1977 Combined: Bureau of 
Applied Economics-and. Statistics, Govt. of West Bengal. 

দ্রষ্টব্য Census of India 1971__ Census Centenary Menograph No 8. 

দ্রষ্টব্য Census of India 1981_ Reports and Tables based on 
5 P. C. Sample data. 

দ্রষ্টব্য 2 ও 3 এর অনুবূপ 

দ্রষ্টব্য 3 এর অনুরূপ 

দষ্টব্য Primary Census Abstract 1971. 
‘1981 এর তথ্য থেকে পরিমাপ করা হয়েছে। 

দ্রষ্টব্য A. H. Pollard, F. Yusuf and G. N. Pollard. 
— Demographic Techniques, 

দ্রষ্টব্য J. 1800820164১. framework 
determinants of fertilit 

- Review Vol 4 No 1 1978 

দ্রষ্টব্য Shri P. J. Bhattachar 
in India, a study of 

দ্রষ্টব্য 7 এর অনুরূপ 

দ্রষ্টব্য 1 এর অনুরূপ 

দ্রষ্টব্য 9 এর অন্তরূপ 

দ্রষ্টব্য [mplications of Census 1981 _Fconomic 
Service ; Centre for Monitor 

দ্র্টব্য H. V. Parry(ed) —Populatio 

দ্রষ্টব্য Life Tables 1951 
of India. 

্টব্য 9 এর অনুরূপ 

ষ্টব্য 9. R. S. Bullatine Vol XVI No 1 June 1984 

দ্রষ্টব্য U. N. 0. Demographic Year Book 1981. 


formalising the proximate 
Y— Population and Development 


998. and Shri G. N., Sastri_ Population 
interstate variation. 


Intelligence 
ing Indian Economy ; Bombay 
1 and its problems. 

-60 Census of India_ Registrar General 


চতুর্থ অধ্যায় 
জনসংখ্যার গুণগত বিঢার 


4.1 জনগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান 


জনসংখ্যার আয়তন, গঠন, বৃদ্ধির হাঁর প্রভৃতি নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচন! করা হল। 
কিন্তু মানুষ প্রাণী সমাজে শেষ্ঠ বলে নিজেকে মনে করে । সুতরাং জন, মৃত্যু, প্রজননই 
মানুষের জীবন গতির সম্পর্কে একমাত্র জানবার তথ্য একথা ঠিক নয়। মানুষের উপযুক্ত- 
ভাবে বেঁচে থাকতে হলে তার পারিপান্থিককে উন্নত করতে হবে। তাঁর নিজের অন্তর্নিহিত 
ক্ষমতাকে পরিস্দুটিত করতে হবে ৷ জনসংখ্যার গুণগত বিচারে, 'গুণ' একটি অপ্রচুর 
উপাদান। প্রত্যেক মান্ধষের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন তার উদ্যম, বুদ্ধি 
বিবেচনা ইত্যাদি, তার শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্যের একটি নিজস্ব ভিত্তিভূমি থাকে । কিন্ত 
মানুষের শরীর ও চরিত্র উপযুক্তভাবে গঠন করতে গেলে তার জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন । 
প্রাকৃতিক সম্পদও যেমন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর-_মানষের উপযুক্ত গুণও তাই। 
সত্যি কথা বলতে কি গুণগত বিচারে জনসংখ্যার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকেই অপ্রচুর ও 
ক্ৰমবিকাশশীল মনে হয়। এই সত্য ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও যেমন প্রযোজ্য সামাজিক 
দিক থেকেও তেমনি গ্রহণযোগ্য । J 

জনসংখ্যার গুণগত বিকাঁশের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন । উপযুক্ত গুণসম্পন্ন মনুষ্য 
সমাজ সৃষ্টি করতে গেলে পূর্ব সর্ত হিসাবে জীবনযাত্রার একটি নির্দিষ্ট মানে পৌছাতে 
হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুণগত ধারণ! নতুন নয়। রিকার্ডো_ জমির গুণগত শ্রেণী 
বিভাগের উপর জোর দিয়েছিলেন। মানুষ উত্তরাধিকার সুত্রে কিছু জন্মগত ক্ষমতার 
অধিকারী । জন্মগত ক্ষমতা জীব নির্ভর ॥ যদিও এই ক্ষমতার যথেষ্ট প্রকার ভেদ 
খাঁকে। আবার এই ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের 
প্রয়োজন হয়। 

গুণ অর্জন সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ । এ প্রচেষ্টা শৈশব থেকেই স্থরু করতে হ্য়। 
শিশু গৃহে মা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের যত্ন কিছুটা উৎকর্ষতা লাভ করে। কিন্ত 


a জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


পরবর্তীকালে তাকে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। তেমনি 
শরীরের যত নিরে স্বাস্থ্যও গড়ে তুলতে হয়। মান্মষের কম ক্ষমতার উপযুক্ত বিকাশের 
জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন ৷ 

আমর! প্রায়ই, জন মূলধন, ( human capital ), এরকম একটি কথা শুনে থাকি ॥ 
অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য সম্পদকে কাজে লাগার মানুয। তাই যা্গষের উদ্যম ছাড়া 
কোনও কাজ সম্ভব নয়। উৎপাদনের জন্য প্রথম প্রয়োজন শারীরিক ক্ষমতা । এই 
ক্ষমতা স্বাস্থ্য নিভরশীল। স্থগঠিত স্বাস্থ্যের জন্য জন্মের আগে থেকে ব্যবস্থা নিতে হয়। 
শিশু যেন সুস্থ শরীরে জন্মগ্রহণ করে। শিশু মৃত্যুর হারও যথাসম্ভব কম হওয়া! উচিত। 
মানুষের জন্ম কিছুটা সম্পদের ব্যবহার করেই ঘটে। তাই শিশু মৃত্যুর হার বেশী থাকা 
মানে মাতার দৈহিক এবং মানসিক বেদনার সঙ্গে সম্পদ ও প্রচেষ্টার অপচয়। স্বাস্থ্য 


সেদিকে নজর দিতে হবে । 


তের পর ভ্রমণ মান্য শৈশব থেকে কৈশোরে ও কৈশোর থেকে যৌবনে, তারপর 


যেধক ও রোগের চিকিৎসা । 

ভাল জিনিষ বেশী খেলেই স্বাস্থ্য তাল হবে এ জাতীয় ভুল ধারণা অনেকদিন পর্যন্ত 
মানুষের মনে ছিল। স্থবম খাদ্য বলতে আমরা কিন্ত স্রুচিপূর্ণ দামী খাদ্য মনে করি না। 
মাহষের শারীরিক গড়ন, দেশের আবহাওয়া, -কায়িক শম, বয়স প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক 


রেখে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত. করতে হবে। এই খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্য 
সামগ্রীর সাম্সযপূর্ণ মিলন ঘটাতে হবে। 


৯ 


জনসংখ্যার গুণগত বিচার ৭৫. 


অকাল বার্ধক্য প্রভৃতির হাত থেকে রেহাই পেতে পারে । যেমন নিজের চারপাশের, 
জার়গাগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা । :অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ বিভিন্ন রোগের আকর ॥' 
অজ্ঞতা, দারিদ্র্য প্রভৃতির কারণে এই ধরনের পরিবেশ স্থষ্টি হয়। অপরিচ্ছন্নতার থেকে 
অনেক সময় সংক্রামক রোগ দ্রুত প্রসার লাভ করে। 

এই সমস্ত সংক্রামক রোগ সহজে প্রতিরোধ করা যায় । স্থতরাং স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ 
মানে শুধুই হাসপাতাল স্থাপন ও নতুন ওষুধের ব্যবহার নয়। জনসাধারণ যাতে স্বাস্থ্যের 
নিরমকান মানে ও পরিন্ধার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখে সে বিষয়ে তাদের শিক্ষাদানও. 
অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্যই স্বাস্থ্যখাতে সবচেয়ে বেশী 
বিনিয়োগ হয়। এই সব বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি মানুষের আযুধীল বৃদ্ধি। উন্নয়নের শুর 
নিধ্টরণ করার জন্য প্রত্যাশিত আয়ু্কালকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। 

স্বাস্থ্যের সাথে সাথে শিক্ষার উন্নতিও একান্ত প্রয়োজন । সুস্বাস্থ্য মানুষের শারীরিক 
ক্ষমতা বাড়ার, স্ুশিক্ষা তেমনি মানুষের মানসিক ক্ষমতা বাড়ায়। শিক্ষার ছুটি দিক 
আছে। প্রথমত সাধারণ শিক্ষা যা মানুষকে সাধারণভাবে জীবনে চলবার পথে সাহায্য 
করে। দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন হয় ।, 
উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু যথেচ্ছভাবে ব্যয় করলেই 
শিক্ষার প্রসার লাভ করবে এমন কথা মনে করা যায় লা। 

শিক্ষার স্তর বিন্যাস আছে। প্রাথমিক শিক্ষা সুরে মানুষ কিছু ভাষা জ্ঞান, সংখ্যা 
গণনা ইত্যাদি আয়ত্ব করে। শৈশবেই এই শিক্ষা সমাপণ হওয়া উচিত । সেজন্য কোনও 
দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করার সময় সেখানে 6 থেকে 11 বাঁ ওইরকম 
বয়ঃগোঠীর বালক বালিকার সংখ্যা কত তা অবশ্য জানতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষাদানের 
জন্য অধিক শিক্ষিত খিক্ষকেরও প্রয়োজন হয় না। 

প্রাথমিক স্তরের পর আসে মাধ্যমিক স্তর | এই স্তরে মোটামুটি অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয় সন্বন্বেই মানুষকে জানতে হয়। 

এই স্তর উত্তীর্ণ হ'লে মানুষ জীবন পথে চলবার কিছুটা পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিতে 
পারে । সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি এই স্তর পার হয় তাহ'লেই সেই সমাজ শিক্ষিত 
সমাজ রূপে পরিগণিত হ'তে পারে । মাধ্যমিক স্তরের পরে আসে উচ্চ শিক্ষার শুর । 
এখানেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশ্ন ওঠে। 

উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীম ॥ দরিদ্র দেশে সাধারণ শিক্ষান্তর পার 
হবার সুযোগ অধিকাংশ লোক পায় না। তাই অনেকেই এদব দেশে উচ্চশিক্ষার খাতে 
বেশী ব্যয় করার বিরোধী । তবে একথা মনে রাখতে হবে যে জ্ঞান বৃদ্ধি, গবেষণা কারের, 


এড জনসংখ্যাতব্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভুমিকাঁয় ) 


প্রসার সাধারণভাবে সমাজের পক্ষে যন্দলজনক । তবে কিভাবে শিক্ষার বিভিন্ন সুরের 
মধ্যে বিনিয়োগ ব্যয়ের সামগ্রস্ত আনতে হবে তা বিবেচনার যোগ্য । 
শিক্ষাথাতে ব্যয়কে আমর] ভোগ ব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয় কোন হিসাবে চিহ্নিত করব 
এটি একটি প্রশ্ন । শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র ব্যয় করে, ব্যক্তিধিশেষেও ব্যয় করে। ব্যক্তির 
“ক্ষেত্রে হয়ত প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট ব্যয়ের পরিমাণ ভোগ ব্যয়ের পর্যায় আন্তে পারে। 
‘কিন্তু এর ফলে মানুষের ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমত| বাড়ছে। সুতরাং যত কমই হোক 
এই ব্/য়কে বিনিয়োগের পর্যায় ফেলাই বিধেয়। রাষ্ট্রের পক্ষে এটি একটি সমাজকল্যাণ 
মূলক কাজে বিনিয়োগ ব্যয়। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে সেটি প্রতিনিয়ত 
মামুযকে সেবা করে চলে। সুতরাং এদিক থেকেও শিক্ষাখাতে ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসারে 
ধরে নিতে হবে। | 
শিক্ষায় বিনিয়োগের সঙ্গে মনুষ্য সম্পদের উৎপাদন কাজে নিয়োগের কর্মপ্রণালীকে 
যুক্ত রাখতে হবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা নির্দিষ্ট স্তরে কি পরিমাণ 
িকিংসক, প্রযুক্তিবিদ, হিসাবরক্ষক, প্রশাসকের প্রয়োজন যে সম্পর্কে ধারণা করে নিয়ে 
এই জাতীয় কর্মীর যোগানের জন্য ুষ্টব্যবস্থা করতে হবে। 
অনেক সময় উন্নয়নশীল দেখে গবেষণা, খাতে বা উন্নততর কলাকৌশল শিক্ষণ ব্যবস্থার 
জন্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় কর! হয়। এই জাতীয় বিনিয়োগ সুস্থ পরিকল্পনার পরিচায়ক নয় । 
আবার অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে অনেকে উন্নত দেশে গিয়ে 
বসবাস সুরু করছে। ফলে এইভাবে “মগজ চালানে'-র (Brain Drain) জন্যে উন্নয়নশীল 
দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । 
মোটকথা দেশকে উন্নত করতে হলে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। 
শিক্ষিত মানে শুবু অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন কর! নয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ধারার জন্য কিভাবে 
পারিপার্সিককে গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কেও সঠিক ধারণ! করা ও সেইমত কাজ কর 
শিক্ষিত সমাজের কাছে আশা করা হয়। 


4 জনজীবনের সাংস্কৃতিক পটভুমিকা__ 


শিক্ষ। মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি বিধান করে। কিন্ত প্রত্যেক জন সমাজের 
একটি মাংস্কৃতিক পটভূমি! থাঁকে। জীবন ধারণের জন্য দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ বাদেও 
মান্গষের জীবনের একটা অন্ত দিক থাকে । একই সমাজে বনবাসকারী মান্গষের মধ্যে 
শ্লেহগ্রীতির বন্ধন মন্ুয্য জীবনের অন্যতম আশীর্বাদ । মালষের জন্ম প্রকৃতির মধ্যে । সেই 
প্রক্কতির সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নিয়ে-চলা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। অতি 


জনসংখ্যার গুণগত বিচার খপ, 


প্রাচীনকাল থেকে যখন মানুষ যাযাবরভাবে ঘুরে বেড়াত তখনও প্রকৃতির রীতি-নীতি, 
বুঝে নিয়ে তাকে চলতে হত । প্রকৃতিতে বিপর্যয় ঘটলে সে ভীত হত, আবার প্ররুতির 
কাছেই ছিল তার শাস্তির আশ্র়। জীবনের সঙ্গে পারিপার্থিকের সামন্জন্ত বিধানের জন্য 
মান্যের চিন্তা ও প্রচেষ্টা তার সাংস্কৃতিক পটভূমি গড়ে তুলেছে। 

প্রাচ্য দেশে মান্য প্রকৃতির মধ্যে শান্তির আশ্রয় খুঁজে নিতে চেয়েছে । প্রকৃতি 
তাঁর কাছে শুধু ভোগের উপকরণ যোগানোর উৎস নয় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগস্থত্ 
কি এবং কিভাবে এই অজানা পৃথিবীতে মানুষ তার সংগতি খুঁজে পাবে এই নিয়ে ভাবন৷ 
চিন্তা হয়েছে। ফলে প্রাচ্য দেশের সাংস্কৃতিক পটভূমিকার একটি: স্থিতিশীল ভাব 
আছে। 

পাশ্চাত্য দেশের মানুষ প্রকৃতিকে নিজের বলে এনে তার সম্পদ কাজে লাগিয়ে 
জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আনতে বেশী আগ্রহী । এই অন্রসন্ধিৎসা বিজ্ঞান-ও প্রযুক্তি বিদ্ঠার 
প্রসার ঘটিয়েছে । পাশ্চাত্য দেশের সাংস্কৃতিক জীবন গতিশীল ও বর্ণাঢ্য । বিভিন্ন দেশের, 
জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে জনসংখ্যা তত্বে আলোচন৷ করা হয় না। কিন্ত 
সাংস্কৃতিক জীবন জনসংখ্যাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। 

প্রত্যেক মনুষ্য সমাজেরই একটা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে । সংস্কৃতি মানুষের 
মনের খোরাক যোগায় । সাধারণভাবে আমরা সাহিত্য, শিল্প, বৃত্য গীতকে সংস্কৃতির 
পর্যায় ফেলি। অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য মানুষকে নানা কাজে লিপ্ত হতে হচ্ছে । যার, 
ফলে অর্থ সমাগম হচ্ছে এবং বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হচ্ছে। এইসব কাঁজেই জীবনের সমস্ত সময় অতিবাহিত করতে মানুষ চায় না । এর থেকে 
অবসর নিয়ে তাঁর মনের খাঁ সংগ্রহে মানুষ আগ্রহী হয়। জীবনযাত্রার মূল প্রয়োজন 
যাতে মিটে যাবে সংস্কৃতিক প্রচেষ্টা তত বৃদ্ধি পাবে তবে সবরকম সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার 
একটি ভিত্তিভূমি থাকে । সেটি নির্ভর করে সমাজজীবনের প্রাথমিক গঠন ও তার 
বিবর্তনের উপর । 

ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে একটি শক্ত সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ রয়েছে। তার ফলে 
তাঁদের জীবনযাত্রার গতি অন্তান্য ভারতীয়দের থেকে পৃথক ॥ এই সাংস্কৃতিক জীবনের 
নতুন কোনও প্রলেপ দিয়ে এই গতিকে দ্রুত পরিবতিত করা যায় না। কিন্তু সংস্কৃতির 
উপরেই স্ত্ী-ুরুষের সম্পর্ক, সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ভরশীল । 

সুস্থ সংস্কৃতি মানুষের মনের উপযুক্ত খোরাক যোগায়। মানুষের ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। যেমন শিক্ষিত সমাজে সাহিত্যের প্রভাব 
অপরিসীম। সাহিত্যের মধ্যে সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে। সমাজের গলদ দূর করতেও, 


-৭৮ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকাঁয় ) 


বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের নানা অবদান রয়েছে । একই কাজ অন্য শিল্পের মাধ্যমেও 
ঘটছে । সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিগত জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। আর 
ব্যক্তিত্ই জননংখ্যা তত্বের ভিত্তি ইউনিট । 


4.8 বিবাহ রীতি ও পরিবার প্রথা 


ব্যক্তি একাকী জীবন কাঁটায় নী । জন্মস্থত্রে যে তার বাবা, মা, ভাই, বোনও অন্যান্য 
আত্মীয় পায়। অর্থাৎ মে একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। আবার সে যখন বর়ংপ্রাপ্ত 
হয় তখন সেও একটি নতুন পরিবার স্ষ্টি করে। এই জন্তেই সমাজে বিবাহ রীতি 
প্রচলিত। বিবাহের কল্গে প্রজননের ঘনিষ্ট সম্পর্ব, কারণ বিবাহ মানুষের জন্মের 
সামাজিক স্বীকৃতি । 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত। অনেক দেশেই বিবাহ 
প্রথার সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠান যুক্ত । এর ফলে বিবাহের উপর আস্থা বাড়ে, বিবাহ অনুষ্ঠানের 
স্থায়িত্ব আমে । 

অগহত্রে মান্য যে আত্মীয় পায় ক্রমশ সময়ের গতিতে তাদের অনেকের মৃত্যু হয়। 
'যৌবনেই মাহুষের নতুন জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হবার সময়। তাই বিবাহের দ্বারা এই 
সময় নারী পুক্তষ একত্রিত হয়। নতুন আত্মীয়তা-বন্ধন গড়ে ওঠে ও প্রজনন সম্ভবপর 
হয়। যেহেতু নারী একটি নির্দিষ্ট বয়সের সীমার প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী সেই সময়ের 
কতটা অংশ বিবাহিত অবস্থায় কাটাবে তার উপর ভবিস্তৎ জনসংখ্যা অনেকাংশে 
নির্ভরশীল। দেভন্য যেসব সমাজে অন্পবয়সে বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি রীতি প্রচলিত 
'সেখানে জন্মহার বেশী হবার সম্ভাবনা । 

বিবাহ প্রথা দেশের সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল । ভারতে বিবাহের হার 
খুব বেশী এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হয়ে যায়। আবার ইউরোপের স্ব্যান্ডি- 
নেভিয়ান দেশে বিবাহের হার কম ও বেশী বয়সে বিবাহ হয়। অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে 
সাথে বিবাহের গড় বয়স বৃদ্ধি পায়। প্রথমত বিদ্যার্জনে জীবনের বেশ কিছুটা! সময় 
অতিবাহিত হয়| তারপর উপযুক্ত উপার্জন ও কিছুটা সঞ্চয় করে লোকে বিবাহিত জীবনে 
প্রবেশ করে। 

বিবাহের ফলে নতুন পরিবার স্থ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রী সন্তান নিয়ে একটি পরিবার । 
আত্মীয়তাবুত্রে আরও কিছু মাহুষ একসাথে বাস করতে পারে। পরিবার কয়েকটি 
মানুষের প্রাথমিক বন্ধন । পরিবারেই মানুষ একসাথে বাম করতে শেখে। পরস্পরের 
সথবিধা, অন্থবিধা মানিয়ে নিয়ে চলতে শেখে । পরিবারকে একটা প্রাথমিক ইউনিট 


জনসংখ্যার গুণগত বিচার ৭৮ 


বলেই ধরা যায় । কারণ পরিবারের এক বা একাধিক ব্যক্তি যা.আয় করে তা সমগ্র 
পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় হস । 

পরিবারের একটি সাধারণ বাসস্থান থাকে । মোট জনসংখ্যাকে মোট পরিবার সংখ্যা 
দিয়ে ভাগ করে পরিবারের গড়পড়তা আয়তন নির্ধারণ করা হয়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের 
ক্ষেত্রে পরিবারের আয়তন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । জনসংখ্যা নীতি নির্ধারণ করতে এই 
হিসাবটিকে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় মনে করা হয়। 

পরিবার সমাজের ভিত্তি। পরিবারের আয়তন ও গঠন মানুষের সামাজিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল। পরিবার বন্ধন যত দৃঢ় হয় মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীতে তত 
সুস্থিরতা আসে । ভারতে হিন্দু সমাজের মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত মৃত্যু ছাড়া বিবাহ বন্ধন 
ছিন্ন হবে না এই প্রথা প্রচলিত ছিল । তার ফলে পারিবারিক জীবনে স্থায়িত্ব বেশী 
ছিল৷ আবার একই পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ নিয়ে আত্মীয়তা স্থত্রে বিভিন্ন মানুষ 
বাস করতে হ'লে গোষ্ঠী জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা মানুষ পরিবারের মধ্যেই লাভ করত । 
এখন এই ছুটি বিষয়ে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। 

ভারতের এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীনকালে অল্পবিস্তর অন্য দেশেও দেখা গেছে। অর্থনৈতিক 
প্রগতির সাথে সাথেই অবশ্য ছোট কেন্দ্রীভূত পরিবার (nucleas family) গড়ে 
তোল।র: প্রবণত! বাঁড়ে।. দুর্বল অর্থ নৈতিক অবস্থায় একসাথে বেশী লোক বাম করার 
সুবিধা বেশী । পরিবারভুক্ত উপার্জনশীল ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত আয় বেশী হয় না, তাই 
সব আয় একসাথে ক'রে খরচ করলে অনেকে উপরুত হয়। এরকম অবস্থায় পরিবারে 
নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা বেশী থাকে। পরিবার অনেক অনিশ্চয়তা ও আকস্মিক 
দুধিপাক থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে এবং ব্যক্তির নিরাপত্তা বোধ বাঁড়ায়। 

অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে-আয়ের পথ বাঁড়ে। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের কাছে উপার্জনের 
নতুন পথ খুলে যায় । উপার্জন করতে পারলে স্বভাবতই নিভ রশীলত। থাকে না। 

পরিবার বন্ধন শিথিল হবার এটি বোধ হয় অন্যতম কারণ। আধুনিক বিশ্বে আত্মীয়তা 
বন্ধনের পরিবর্তে মানুষে মানবে স্বাভাবিক বন্ধুত্বের বন্ধনের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া 
হ্য়। আত্মীয়তা! বন্ধনের ভিত্তি স্বরূপ যে বিবাহ প্রথা তার গুরুত্বও নানাভাবে কমে 
যাচ্ছে। বিবাহ বন্ধন ছাড়া স্ত্রীপুরুষ একত্রে বসবাস করছে। বিবাহ বন্ধনের মধ্যে 
যেমন একটা স্থায়িত্বের আভাষ ছিল বন্ধু হিসাবে একসাথে বসবাসের মধ্যে তা 
নেই। মানুষ এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্যের দিকে ঝুঁকছে। . অনেক দেশে আবার 
নারী সমাজে নানাদিকে স্বাধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হরে পরিবারের বন্ধনকে অটুট 
রাখতে সব কাজের দায়িত্ব নিতে. অস্বীকৃত। : মোট কথ! পরিবারের ভিত্তিভূমি 


৮০ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহাঁরিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


শিথিল হয়ে গেছে। শিশুদের মানুষ করার জন্যও সমাজ ও রাষ্ট্র নানা প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলছে। মী বাবার শিশুকে বড় করে তোলার কিছু আধিক দারিত্ 
থাকছে। কিন্তু তার জীবন গড়ে তোলার অনেক দায়িত্ব বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান 
নিচ্ছে । শিশুও এরকম পরিবারের বাইরে এককভাবে মানুষ হবার জন্য আঁত্মকেন্দ্রিক 
ভাবেই গড়ে উঠছে। মানুষ নিজ স্বাচ্ছন্দ্ের প্রতি বেশী নভর.দিচ্ছে। একই পটভূমি- 
কায় সামাজিক অবস্থার কথাও আলোচনা করতে হবে । 


4.4 সামাজিক স্তর বিন্যাস 


প্রত্যেক সমাজেই বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। বিভিন্ন স্তরের জীবনযাত্রা! প্রণালী 
বিভিন্ন রকম হর। স্তর বিন্যাস নানা উপাদানের উপর নির্ভরশীল । আয় অনুসারে 
শুর বিন্যাস অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্পূর্ণ। যাদের আয় বেশী সমাজে তাঁরা উঁচু 
সুরের মান্ষ। জীবনে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ অন্যদের তুলনায় বেশী। সমাজের 
বিভিন্ন যাহুষদের আমরা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত নিয়বিত এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে 
পারি। এই তিন শ্রেণীর সামাজিক সথযোগ সুবিধা বিভিন্ন এবং এদের মাঁনসিকতাঁরও 
তারতম্য আছে। 


উচ্চবিত্ত শ্রেণী সমাজের উপরিভাগে থেকে সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী তাদের এই কাজে. সহায়ত! করে। নিম্নবিত্ত শ্রেণীরা এদের দারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
শিক্ষার স্তর ভেদেও সামাজিক স্তর বিন্যাস হয়। নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষার প্রসার বেশী হয়ে থাকে। শিক্ষা মান্তবের জ্ঞানের পরিধি 


বাড়ায়। তার ফলে জীবনের সুখ স্থবিধা সম্পর্কে ধারণা বাড়ে। কিভাবে জীবনযাপন 
করা যায় তাঁও শিক্ষিত মানুষের পক্ষে জানার বে 


শী স্থযোগ ঘটে। বিভিন্ন জায়গায় 
মানগষের বসবাস প্রণালী জানা থাকে । কিভাবে সেই ধরনের জীবন গঠন করা যায়, 
মে সম্পর্কেও শিক্ষিত মানষের ধারণা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব | উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে 
সম্মানীয় ৷ এছাড়া উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে উপার্জনের সুযোগের ঘনিষ্ট সম্পর্ক--উচ্চ শিক্ষিত 
ব্যক্তি তার বুদ্ধি, “বিবেচনা, অতিরিক্ত আয়ের সাহায্যে সহজেই সমাজের উচ্চ স্তরে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বিস্তারের ফলে সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি হয়। উচ্চ শিক্ষা ব্যয় 
সাপেক্ষ, সুতরাং নিয়বিত্রদের উচ্চশিক্ষ। লাভ ক'রে সমাজের উচ্স্তরে পৌঁছানোর 
যোগ কম। নিয়বিত্রদের এই ব্যাপারে স্থবিধা দেবার জন্য অধুনা অনেক রাষ্্রেই 
সরকার কম বেশী দায়িত্ব নিয়ে থাকে । 


বংশগতিও সামাজিক সুর বিস্তাসকে প্রভাবিত করে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের 
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পরিবারে যার জন্ম সে কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা নিয়েই জন্মগ্রহণ ক'রে । আবার তার : 
জীবনপথও সাধারণত সরল হয়ে থাকে । জন্মন্তত্রে সে কিছু মর্যাদা পেয়ে থাকে ।* 
অপেক্ষাকৃত নিশনস্তরের ব্যক্তিদের কাছ থেকে সে কিছু স্থযোগ সুবিধা পাবার আশাও: 
রাখে। মানুষ এইভাবে যে সামাজিক স্তর বিন্যাস করেছে তা কৃত্রিম। বুির জোরে ব। 
শক্তির জোরে কিছু লোকের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তারপর বংশান্গক্রমে 
অতিরিক্ত জুযোগ স্থবিধা ভোগ ক'রে সমাজের উচু স্তরের বানিন্দা হবার প্রবণতা সমর্থন, 
যোগ্য নয়। 

নীতিগতভাবে জন্মস্থত্রে সব মানুষই পৃথিবীতে একইরকম সুযোগ সুবিধা পাবার 
অধিকাঁরী। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে এ নীতি কোনও সমাজেই গ্রাহ্য হয় না। সমতা ও 
ভ্রাতৃত্বের আদর্শ বাস্তব ক্ষেত্রে খুব কম মানুষই মেনে চলতে পারে। মানুষের অস্তনিহিত 
ক্ষমত| জন্মস্থত্রেই থেকে যায় এবং এই ক্ষমত| সকল ক্ষেত্রে একরকম নয়। আবার, 
আন্তরিক প্রচেষ্টা এই ক্ষমতাকে বাড়াতে পাঁরে। সকলে একভাবে প্রচেষ্টা চালায় না 
সেকথাও ঠিক। কিন্তু সামাজিক স্থযোগ স্থবিধা সব মানুষের একই রকম পাওয়া উচিত ॥ 
সুযোগ সুবিধার অভাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিযনন্তরের মানুষ তার স্তর অতিক্রম করতে 
পারে না। অনেক ক্ষোত্রই তাদেরকে বঞ্চিত ক'রে উচ্চ স্তরের মানব অতিরিক্ত সুযোগ 
সুবিধা ভোগ করে থাকে 

কৃত্রিম সামাজিক স্তর বিন্ঠাস ক'রে যদি একশ্রেণীর মানুষকে ক্রমাগত বঞ্চনা করা হয় 
তবে সমাজে অশান্তি দেখা দেবে । এ কারণেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নানা হানাহানি 
ঘটেছে তার এতিহাসিক নজির রয়েছে। বর্তমানকালেও এই শ্রেণীবৈষম্য অনেক 
অশান্তির মূল কারণ। তবে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সহজ কথা নয় ॥ 
এ পর্যন্ত কোনও দেশই ত৷ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। কিন্ত আয় বণ্টনের বৈধম্য কমিয়ে - 
ও মানবের জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে দিয়ে সামাজিক 
স্তর বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটান যায়। আবার নিয়ন স্তরের ব্যক্তির! সমাজ সচেতন হ'লে 
তারাও নিজেদের দাবী আদার ক'রে নিয়ে সামাজিক ভেদাভেদ কমিয়ে ফেলতে পারে 

মানুষ স্দী-সাধী না নিয়ে জীবন কাটাতে পারে না। তাই সে পরিবারের মধ্যে বাস 
ক'রে ও নিকটবর্তী মানুষের সঙ্গে সামাঞ্জিক সম্পর্ক বজায় রাখে। আবার যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখন দূরবর্তী দেশের সঙ্গেও সামাজিক আদানগ্রদান সম্ভব। 
পেশাগতভাবে দেশ বিদেশে সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার প্রবণতা এখন খুব বেশী ৷ 
যেমন বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী, বিভিন্ন দেশের শিল্পী সাহিত্যিকরা পরস্পর একতীবদ্ধ হয়ে 
সামাজিক গোষ্ঠীর সুষ্টি করছে। এতে পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় যেমন সম্ভব তেমনি 
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এক দেশের ভাবনা অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই ধরনের 
গোষ্ঠী গড়ে উঠায় শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রাম জোরদার হরেছে। 
কোনও দেশেই সামাজিক স্তর বিন্যাস কেউ সচেতনভাবে গড়ে তোলে না। সমাজ 
সদ সর্বদা, গতিশীল এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
শুর বিন্যাস ঘটে থাকে। একসময়ে পাশ্চাতা দেশে খৃষ্টধর্মের প্রতি অতি আল্ুগত্যের 
ফলে সমাজে ধর্মযাজক শ্রেণী এক বিশেষ স্থান অধিকার করে বমে। এদিকে শাসকশ্রেণী 
সর্বদাই জনসাধারণ থেকে নিজেদের একটু পৃথক মনে করে। এবং এই শ্রেণীও সকলের 
কাছে শ্রদ্ধা সম্মানের আসন দাবী ক'রে। কালক্রমে এই দুই শ্রেণীর স্বার্থের সংঘর্ষে 
ধর্মযাজকদের প্রভাব হাঁস পায়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা পাশ্চাত্য দেশের ধর্শ- 
স্থানের প্রভাব যথেষ্ট কমিয়ে দিয়েছিল। যখন কৃষি কাজই ছিল মন্ুয্য সমাজের প্রধান 
উৎপাদনের ক্ষেত্র তখন ভূঙ্বামীরা সমাজের উচু স্তর অলঙ্কৃত ক'রে থাকত। আবার 
শিল্পের জয়যাত্রার যুগে খিল্পপতিদের মর্ধাদা অনেক বৃদ্ধি পেল। শ্রমিকদের শ্রমের উপর 
নির্ভর ক'রেই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কিন্ত অমিকরা অনেক সময় শ্রমের উপযুক্ত 


ব্য পায় না। তাই শিল্প ক্ষেত্র শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের আয়ের পার্থক্য সমাজে অসন্তোষ 
ডেকে আনল । বওমানে পাশ্চাত্য দেশে শমিকের! তা 


দর আয় ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্তর অনেক 
বাড়িয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে। 
ভারতের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রে 


শ্ষিতে এদেশের সামাজিক স্তর বিন্তাসের কথ৷ 
একটু আলোচনা করা যাক। 


পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতন এখানেও ধনী-দরিব্রের 
ভেদ রয়েছে এবং সে প্রভেদের পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে অনেক উন্নত 


দেশের চেয়ে বেশী। 
এর মুলে রয়েছে ভারতের ভূমি ব্যবস্থা ও জাতিভেদ গ্রথা। অতীতে এদেশে পেশাগত 
- ভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় কায়িক পরিশ্রমকারীদের নিয়বর্ণ শ্রেণীতে রেখে এক 


ধরণের পমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আয়ন্তরের পার্থক্য কি ছিল 
জানা যায় না। কিন্তু সামাজিক দিক থেকে আবহমাণকাল ধরে শিক্ষা দীক্ষা, আহার 
বিহার, রুচি প্রকৃতিতে এই বর্ণ বৈষম্যের প্রভাব কাজ করে গেছে। এই বর্ণ বৈষম্যের 
উপর ব্রিটিশ ভারতের সামন্ততান্িক ভূমি ব্যবস্থা আরেকটি মাত্রা এনে দিল। স্বভাবতই 
উচ্চ বর্ণের অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান শ্রেণীর হাতে জমির মালিকানা চলে আসে। আবহমান- 
কালের নিয়নবর্ণের মানুষ এই জমি কর্ষণ করে ফসল বানিয়ে নিজে বঞ্চিত হয়ে উচ্চ বর্ণের 
সমৃদ্ধি, স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে চলে। 

স্বাধীনতার পর বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের অর্থ নৈতিক'প্রগৃতি ও 
সামাজিক পরিবর্তন জ্রুততর হয়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যার ্গেত্রে ভারত 
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দ্বিতীয়স্থান অধিকারী | কিন্তু 1955 সনে যেখানে মোট জনসংখ্যার শতকরা 14-3 ভাগ 
ভারতে বসবাস করত ;.1984.সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে শতকর! 157 ভাগে এসে দাড়িয়েছে ।£ 
এ বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা দুরূহ ব্যাপার । 

বিংশ শতাব্দীর সামাজিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে উৎপাদনের কলাকৌশলের 
পরিবর্তন ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ বৃদ্ধি। শহরবাসীরাই বেশী পরিমাণ. স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ 
করতে পাঁরেন। 1960 সন থেকে 1983 সনের মধ্যে ভারতে নগরবাসীদের হার শতকরা 
18 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 24এ দাড়িয়েছে। দারা পৃথিবীতে ওই সময়ের মধ্যে এই হার 
34 থেকে 40-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1983 সনে মোট উৎপাদনের ( Gross National 
Product ) এর ক্ষেত্রে ভারতের স্থান একাদশ ; কিন্তু মাথাপিছু উৎপাদনে ( Per 
Capita GNP) ভারতের স্থান 169তম |: ইস্পাত যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে 
ওই বৎসর ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তালিকায় যথাক্রমে ষোড়শ, একবিংশতি 
ও একাদশ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সামগ্রীগুলি উন্নততর কলাকৌশল প্রয়োগের 
জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় । 

তাই শিল্পায়নের অগ্রগতি এদেশে আশানুরূপ নয়। 1960-83 এর মধ্যে বনিক 
গড় শিল্লোৎপাদন বৃদ্ধির হার 5:41. এখনও জনসংখ্যার শতকরা 60 জন মান্য কৃষির 
উপর নির্ভরশীল । কৃষি-নিভ রশীল গ্রামীন সমাজে প্রাচীন সামাজিক স্তর বিন্যাস বিশেষ 
পরিবর্তিত হয়নি । চিরাচরিত সামাজিক প্রথা বহু অঞ্চলেই চলে আসছে ।: অবশ্য এই 
সব প্রথায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য. ও বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায় । দেশের নগরাঁঞ্চলে অপেক্ষা 
ক্ুত ধনিকশ্রেণীর মধ্যে জীবনযাত্রা প্রণালী বা সামাজিক দৃষ্টিভদ্দির যে পরিবর্তন দেখা 
যাচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে গ্রামাঞ্চলে তার প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় না। নাগরিক 
জীবনে আঞ্চলিক পার্থক্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম। 
4'5 জীবনযাত্রার মান ও উৎকৃষ্ট জীবনস্তর সূচক_ 

বর্তমান যুগে উন্নয়নের প্রসঙ্গ উঠলে সকলেই জনগণের জীবনযাত্রার মনোনয়নের কথা 
বলে থাকেন জীবনযাত্রার মান বলতে আমর! সাধারণত কি বুঝি? মানুষের জীবন ধারণের 
জন্য খাগ্য, বস্তু ও বাসস্থানের প্রয়োজন | কিন্ত এই তিনটি অবশ্য প্রয়োজনীয়.ভিনিষের 
নান। প্রকার ভেদ আছে। অতি সাধারণ খাবার পেটভরে ন! খেয়েও মানুষ অনেকদিন 
বেঁচে থাকতে পারে। পুষ্টির অভাবে ক্ষত্রকীয় শীর্ণ মানুষ আমাদের অচেনা নয়। আঁবাঁর 
দেশ বিদেশের সুস্বাদু, দামী খাঁবারের অভাঁব নেই। 

সুস্থ শরীরে উপযুক্ত কর্গক্ষমত| নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে স্থযম খাঁ গ্রহণ করতে 
হবে। বয়স, শ্রমের পরিমাণ, দেশের জলবায়ু ইত্যাদির উপরে নিভ'র করে__বিভিন্ 


৮৪ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


ধরনের মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুষম খাদ্য তালিকা হরে থাকে । মানবদেহে 
বিভিন্ন অবস্থা কি পরিমাণ ক্যালরীর প্রয়োজন এবং তা কোন কোন খাদ্য থেকে আহরণ 
করা যায় সে সম্পর্কে বহু আলোচন! হয়ে থাকে। জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে খাছ্যের 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রথমেই চাই উপযুক্ত 
পরিমাণ সুষম খাদ্য । 

খাঁন্যের পরেই বস্ত্রের স্থান। বস্ত্র প্রয়োজন জলবায়ু অনুসারে তারতম্য ঘটে । 
বন্ধ শুধু লজ্জা নিবারণ বা সাঁজ পোষাকের জন্যই যে প্রয়োজনীয় তা নয় প্রকৃতির, 
প্রতিকূল অবস্থা থেকে আচ্ছাদন মানুষকে রক্ষা করে। এখানেও দেখা যায় দরিদ্র মানুষ 
হয়ত অতিরিক্ত শীতের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছে না। 

আবার ধনী ব্যক্তিরা বিভিন্ন পোষাক আঁর নান! সাজসজ্জার উপকরণ, অলঙ্কার, 
ইত্যাদিতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করে চলেছে । এই একই কথ! বাসস্থান সম্পর্কেও প্রযোজ্য ৷ 
বিরাট অট্টালিকার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে এমন কুঁড়ে ঘর আমাদের দেশে 
অজানা নয়। জীবনযাত্রার মান অর্থে আমরা বুঝি স্থযম খাছ, প্রাকৃতিক পরিবেশের, 
সঙ্গে সামণশ্ রেখে উপযুক্ত আচ্ছাদন, ও পরিবেশের উপযোগী কিছুটা, আরামদায়ক 
বাস্স্থান। দেশের অর্থ নৈতিক স্তরের উপর কি ধরনের জীবনযাত্রার মানে জনসাধারণকে 
অভ্যস্ত হতে হবে তা স্থির হয়। মানুষকে উন্নত জীবনযাপন করতে হলে শুধু নিয্নতম৷ 
প্রয়োজন মেটালেই চলবে না। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা একান্ত 
প্রয়োজনীয়। রোগের চিকিৎসা, অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে ভ্রমণের সুযোগ, 
স্থবিধা দেওয়া এগুলিও উন্নততর জীবনযাত্রা প্রণালীর অন্দ। এছাড়া শিল্োন্নয়নের ফলে, 
বর্তমান পৃথিবীতে নানারকম ভোগ্যন্রব্যের প্রচলন হয়েছে। এই লব ভোগ্যনব্য 
প্রাত্যহিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে। জীবনযাত্রার মানকে নির্দিষ্ট সুরে আনতে হলে 
এই সব ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবহার বাড়াতে হবে। 

জীবনযাত্রার মান প্রধানত আয়স্তরের উপর নিভ'র করে । তবে সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত 
রুচি ভোগের ইচ্ছা ইত্যাদিও ব্যয় স্তরকে প্রভাবিত করে জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রিত 
করে। সাধারণত শিল্প সমৃদ্ধ দেশে জীবনযাত্রার মান উচু স্তরের হয়। প্রথমত শিল্পে 
অগ্রগতি অন্য নানাঁদিকে কাজের সুযোগ এনে দের়। নানাভাবে আর বাড়ে। শিল্প 
সৃষ্টির সঙ্গে নগরমুখী সভ্যতা গড়ে ওঠে । শহরে ঘন সম্নিবিষ্ট হয়ে মানুষ বসবাস করে বলে 
এখানে কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্য উপকরণের প্রয়োজন বেশী। পরস্পরের জীবনযাত্রা প্রণালী 
অন্গুকরণের ঝৌকও ভোগ্য পণ্যে ব্যয় বৃদ্ধি করে। এইভাবে উন্নত জীবনযাত্রা প্রণালী 
দেখা দেয়। অবশ্য ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি যে সব সময় উন্নত মানের স্থষ্টি করে তা নয়। 


জনসংখ্যার গুণগত বিচার Ve 


বাহিক আড়ম্বর বা অসঙ্গত বিনোদন ব্যয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়ক নয়। 
উপযুক্তভাবে ব্যয় করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন । নয়ত আয় বৃদ্ধি অপচয়ের বোঝা 
বাড়িয়ে ভবিষ্যৎ প্রগতিকেও ব্যাহত করবে। 

বর্তমানে অর্থনীতিবিদরা ‘উৎকৃষ্ট জীবন’ (8810 116) কাকে বলা যাবে তাই 
নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন। উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রগতির স্ুচক। আবার 
মোট আয় ও উৎপাদন যে হারে বাড়ে জনসংখ্যা যদি তার চেয়ে কম হারে বাড়ে তবে 
মাথাপিছু আয় বাঁড়বে। এর সঙ্গে বণ্টন ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর হলে সক্কল মানুষের 
আয় বৃদ্ধি পেলেই কি উন্নত জীবনযাপন করা যায়? 

ব্যক্তিগতভাবে এটি একটি কঠিন প্রশ্ন। এর সঙ্গে দার্শনিক তত্ও জড়িত। কিন্ত 
অর্থনীতিবিদ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উন্নত জীবন প্রণালীর আলেচিনা করতে গেলে 
সক দার্শনিক বিচারে যেতে পারেন না। গাণিতিক পরিমাপ গঠন করেই তাকে এই 
সমস্ত। সমাধানের স্থত্র খুঁজতে হবে। 

সমাজ উন্নত জীবনে উত্তীর্ণ কিনা জানবার জন্য একটি ‘উৎক্নষ্ট জীবন স্তর’ সুচক 
({ Physical quality of life index ) গঠন করা হয়েছে । এই সুচক নিধরণের 
জন্য তিনটি বিষয়কে একসাথে নেওয়া হয়। এই তিনটি হল 15 বছর উধের্ জনসংখ্যার 
মধ্যে সাক্ষরতার হার 1 বছর বয়সের প্রত্যাশিত আমুফ্ধাল ও শিশু মৃত্যুর হার। এর 
কোনটির একটির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। অধ্যাপক মরিস, ডি. মরিস 
এই সুচক গঠন করে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করেছেন । এই সুচক গঠন করার সময় 
তিনটি সংখ্যাকেই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের পরিপ্রেক্ষিতে শতকরা স্কেলে রূপান্তরিত করতে 
হয়। 


যেমন 1981 সনের ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সাক্ষরতার হার কেরাঁলায় সবচেয়ে 
বেশী 70.42% | অরুণাচলে সবচেয়ে কম 20.79% | পশ্চিমবঙ্গের হার 40'94%। 
পশ্চিমবঙ্গের সুচক সংখ্য। নির্ধারণ করতে হ'লে সাক্ষরতার মান হবে 


41-21 
তা ৮100 -40.8% তেমনি শিশু মৃত্যুর হার 1970 সনে উত্তরপ্রদেশে 


হাঁজারে 160 জন ও কেরালায় 50 জন। এ ছুটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান। পশ্চিমবঙ্গে 
এই হার হাজারে 100 জনের কাছাকাছি । স্চকে ব্যবহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা 


160-100 
-76ত-35-৯109-57% | তিনটি সংখ্যার একই স্কেলে গৃহীত তিনটি মানকে 
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এই অতি সাঁধারণ সুচকটি নির্ণয়ের উদ্দেশ্য কি ? ' অধ্যাপক মরিসের মতে এই 
স্থটকের সাহায্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নরনের স্তরে একটা আভাষ পাঁওয়া যায় এবং 
পরস্পরের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাও. করা যায়। এই তথ্যগুলি সমগ্র জনসংখ্যার 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সহজে পরিমাপ করা যায়। এগুলিকে অর্থের সাহায্যে পরিমাপ 
করতে হয় না। স্থতরাং বিভিন্ন দেশের অর্থমূল্যের বিভিন্নতা এদের পক্গপাতদুষ্ট করে না॥ 
সামাজিক সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকলেও এই স্থচক তার দ্বারা প্রভাবিত হর.না। আবার 
এই স্চকটি সামগ্রিক: এবং আংশিক ছুইভাবেই :পরিমাঁপ করা সম্ভব । আংশিক 
পরিমাপকে সামগ্রিক পরিমাপের সঙ্গে তুলনা করাও সম্ভবপর হয়। যেমন ভারতের 
তপশীল জাতি বা! সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য যদি পৃথকভাবে এই সুচক পরিমাপ করা 
মায় তবে জাতীয় সুচকের সঙ্গে তুলনা করে অনগ্রসরতা স্বরূপ নিধরণ কর! যায়। 

তরে যত সহজ পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন উত্যনশীল দেশে এই কুচকে 
ব্যবহৃত তথ্যও অনেক সময় সংগ্রহ কর! যায় না। এই স্থচকের মধ্যে সমাজ জীবনের 
সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করা হয়েছে বলা চলে না। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে 
আন্তর্দেশী় তুলনা বা৷ উন্নত দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এই সুচকের উপযুক্ত 
ব্যবহার হতে পারে। উন্নত দেশে সাক্ষরতার হার, জীবনাশা ছুটি উচ্চমানের এবং শিশু 
ৃত্যুর হার যথেষ্ট কম। স্থতরাং তাদের ক্ষেত্রে পারস্পরিক তুলনায় এই সুচকের 
ব্যবহারে তেমন কোনও ফললাভ হবে না। 

অধ্যাপক মণি মুখাজি 2167টি দেশের ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য নিয়ে এই চক 
নির্ধারণ করেছেন। দেশগুলিকে মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ 
ক'রে তিনি দেখিয়েছেন সাধারণভাবে যেসব দেশের মাথাপিছু গড় উৎপাঁদন বেশী তাদের 
ক্ষেত্রে এই স্ুচক্ের মান 93 থেকে 95 এর মধ্যে | মাথাপিছু মোট উৎপাদন মূল্য 
2150 ডলার পর্যন্ত হ’লেই উত্রষ্ট জীবনস্তর স্থচক এই মান অর্জন করতে পারে। 
পরবর্তী স্তরে এই সুচকের মানের বেশী পরিবর্তন হয় না। অপরপক্ষে মাথাপিছু মোট 
উৎপাদন 1660 ডলার পর্যন্ত থাকাকালে এই সুচকের যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। এই 
শুর পর্যন্ত ছ'টি শ্রেণীতে সুচকের মান 31 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 83তে উঠেছে। 
এর পরবর্তী 5টি শ্রেণীতে স্থচক 93 থেকে 95 এর মধ্যে রয়েছে। 


মুখার্জী ভারতে 1971 সনের তথ্য দিয়ে 15টি রাজ্যের ক্ষেত্রে এই সুচক সংখ্যার 


অপরপন্ষে 


জনসংখ্যার গুণগত বিচার তে ৮৭ 


পরিমাপ করেন। সর্বভারতীয় স্তরে এই স্থচকের মান 343 কেরালা এই সুচক 
সর্বোচ্চ (1090) তারপরেই আসছে পাঞ্জাব (61:60) 15টি রাজ্যের মধ্যে ?টির 
সুচক সর্বভারতীয় স্তরের নীচে ও 8টি রাজ্যের স্থান সর্বভারতীয় স্তরের উপরে । 
মাথাপিছু উত্পাদনের সঙ্গে এই সুচকের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। মাথাপিছু উৎপাদন পাঞ্জাবে 
সবচেয়ে বেশী । সুচকের স্তর বিন্যাসে এ রাজ্যের স্থান দ্বিতীয় । আবার বিহারে মাথাপিছু 
উৎপাদন সবচেয়ে কম, স্থচকের স্তর অনুসারে এর নীচে আরও 4টি রাজ্য থাকলেও 
বিহারে স্চকের মান কম (2314) 1 সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে 1901 সন থেকে দশ 
বৎসর অন্তর এই স্থচক পরিমাপ করে শ্রী মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে 70 বছরে অতি 
ধীরগতিতে সুচকের মান বৃদ্ধি পেয়েছে । তার প্রদত্ত হিসাব নিচে দেওয়া হ'ল। 


বৎসর 1901 1911 1921 1931 1941 
সুচক সংখ্য। 8:32 0°79 24:32 32:20 44:22 
বৎসর 1951 1961 1971 
সুচক সংখ্য! 65:59 8384 100 


1950-51 কে ভিত্তি বতসরঃ ধরে ভারতের প্রকৃত জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের 
সুচক সংখ্যা 1970-71 ও 1985-86 সনে যথাক্রমে 204"6/135-8 এবং 345:8/164:6 
দেখা যাচ্ছে। ওই দুই বংসর মাথাপিছু ভোগের সুচক সংখ্যা যথাক্রমে 134:6 ও 160] 
পরিমাপ কর! হয়েছে। 1950-51 থেকে 1985-86র মধ্যে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের 
সুচক বৃদ্ধির হার বাংসরিক গড়পড়ত| 28 ও 5.6 


4'6 ভারতের জনসংখ্যার গুণগত বিচার £- 

বিংশ শতাবীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের জনসংখ্যা ক্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্ত 
দেই সাথে “উত্কষ্ট জীবন স্তর সুচকও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে । এর থেকে ধারণা করা৷ 
যেতে পারে যে দেশের নানাদিকে অগ্রগতি হয়েছে । জীবনের বিভিন্ন দিকে গুণগত 
উৎকর্ষ লাভ হয়েছে। স্ত্রী, পুরুষ নিধিশেষে বিগত কয়েক দশকের প্রত্যাশিত 
আমুন্ধাল এই উতকর্ষের পরিচয় বহন করছে । সারনি 4.1 এর তথ্যানুনারে 1931-40 
থেকে 1976-80র মধ্যে স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 21 বৎন্র ও পুরুষদের ক্ষেত্রে 20 বৎসর 
জীবনাশা বৃদ্ধি পেয়েছে । যে কোনও উন্নয়নশীল দেশেই জন্ম সময়ে প্রত্যাশিত আমুফ্াল 
একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ ৷ এর ছারা, জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটেছে বোঝা যায়। 
গুণগত বিচারে জনগণ একধাপ এগিয়েছে। 


৮৮ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


সারণি 4 £ 1 
ভারতে জন্মকাল'ন প্রত্যাশিত আয়ুদ্ধালের গতি 
1931-40 থেকে 1976-80 


জানি 1931-40 1941-50 1951-60 1961-70 1970-75 1976-80 
আযুক্ষাল 


নী 314 37 40.6 44 490 521 
পুরুষ 32] 324 419 464 50:5 525 

জনজীবনে স্বাস্থ্যের সাথে সাথে শিক্ষার গুরুত্বও কিছু কম নয়। শিক্ষাঙ্গেত্রের 
উল্লেখযোগ্য পরিমাপ সাক্ষরতার হার । পরিকল্পনাকালের সুচনা থেকে পর পর চার 


বছরের আদমন্মারীর সাক্ষরতার হার নীচে দেওয়া হ'ল। 
সারণি 4 £ 2 
ভারতে সতী পুরুষ ও সাধারণ সাক্ষরতার হার 
1951-1981 
সাক্ষ*তার *তকরা হার 

বর্ষ সাধারণ পুরুষ স্ত্রীলোক 
1951 16°7 250 79 
1961 240 344 130 
1971 29:5 39:5 187 
1981 362 467 249 


30 বছরে সাক্ষরতার হার বেশ কিছু বৃদ্ধি পেলেও এখনও ফলাফল আশানুরূপ নয়। 
স্ত্রীলোকের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তেমনি 
সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সব অঞ্চলের অগ্রগতি একরকম নয়। 1961, 1971 ও 1981র 
'আদমন্মারীর তথ্য আলোচনা করলে দেখা যায় সব রাজ্য ও কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলে 
সাক্ষরতার হার কিছু কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। 1961 সনে সাক্ষরতার সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় 
হাঁর ছিল যথাক্রমে শতকরা! 52.7 ও 3:74 ভাগ । দিল্লী ও পণ্ডিচেরী এই ছুটি কেন্দর- 
শাসিত অঞ্চলে এই দুই হার পরিলক্ষিত হয়। 1971 সনে চণ্ডীগড় সাক্ষরতা হারে 
(61:56% ) সবচেয়ে উপরের স্থান অধিকার কারে। সর্বনিম্ন হার দেখা যায় অরুণাচল 
প্রদেশে (11:29 )। 1981 সনে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে 2079% হয়েছে। কিন্ত 
অরুণাচলে এখনও স্কেলের সবচেয়ে নীচে। সাক্ষরতার সর্বোচ্চ স্থানে এখন কেরালা 
(7042% )। দুটি অঞ্চলের তফাৎ প্রায় শতকরা 50 ভাগ। 1981 সনের আদম- 
স্থমারীতে সর্বভারতীয় সাক্ষরতার হারের সঙ্গে আঞ্চলিক হারের তুলনা ক'রে দেখা যায় 
‘যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে একমাত্র অরুণাচল প্রদেশ ও দাঁদরা নগর হাভেলী 


জনসংখ্যার গুণগত বিচার ৮৯ 


ছাড়া সর্বত্রই সাক্ষরতার হার সর্বভারতীয় হারের উধ্বে”ও শতকরা 50 এর বেশী। অপর 
পক্ষে রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে 9টি রাজ্যের সাক্ষরতার হার ভারতীয় হারের নীচে থাকছে এবং 
কেরালা ছাড়া অন্য কোন রাজ্যেই সাক্ষরতার হার শতকরা 50 এ আসেনি । সাক্ষরতা 
বৃদ্ধি পাওয়া নিঃসংশয়ে একটি শুভ সুচনা । কিন্তু এক্ষেত্রে আরও কিছু করার যথেষ্ট 
প্রয়োজন রয়েছে। 

সাক্ষরতা জ্ঞানই শিক্ষার একমাত্র পরিমাপ নয়। বরং সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে 
ঠিক শিক্ষিত বলা চলে না। শিক্ষার রকমফের আঁছে। শিক্ষার স্তর অনুসারে জন- 
সংখ্যার শ্রেণীবিভাগ আদমস্থ্মারীর তথ্যর সাহায্যে করা হয়ে থাকে। 1971 সনেরঃ 
সংগৃহীত তথ্যে দেখা গেছে যে শতকর! 29 জন সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয়দের মধ্যে 
আবার শতকরা 10 ভাগের শুধুমাত্র অক্ষর পরিচয় আছে। তাহলে কেবলমাত্র শতকরা 
19 ভাগ মতন মানুষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত হয়েছেন। সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে স্মাতক 
ও তার উধ্বে“মাত্র মোট জনসংখ্যার শতকরা 0.64 ভাগ পৌঁছাতে পেরেছে । 

শিক্ষার মতন জনগণের বৃত্তি বা পেশাও মানুষের এক বিশেষ দিককে প্রকাশিত 
কারে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ সুতরাং কর্মক্ষম জনসমষ্টির একটি বড় অংশ কৃষি 
নির্ভরশীল । তবে অধুনা উন্নয়ন কর্মস্থচীর ফলে বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশ ঘটছে। কৃষি 
ভিন্ন অনয বৃত্তিতে নতুন ধরনের কর্মদক্ষতার প্রয়োজন হয়। স্থৃতরাং লোকে নানারকম 
কাজ শেখে ও অভিজ্ঞতা বাড়ে। 1981 সনের আদমস্থমারীতে মোট উপার্জনকারী 
ব্যক্তিদের চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ছুইভাগ কৃষি নির্তরশীল। অন্য ছুই ভাগের 
মধ্যে তৃতীয়টিতে গৃহভিত্তিক শিল্প ও চতুর্থটি অন্য সব কাঁজকে একসাথে দেখান হয়েছে । 
যারা বছরের অধিকাংশ সময় কাজ করে থাকে সেই 'মুখ্যকর্মী' ( main worker ) 
দলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার স্থবিধার্থেই বোধহয় 1961, 1971 ও 1981 
সনের চারটি শ্রেণীর মধ্যে এদের বিভাজন 1981র প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। 


সারণি 4:3 
বৃত্তি অনুসারে কাজে নিযুক্ত মানুষের শ্রেণীবিভাগ? 
কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মোট জনসংখ্যার শতকরা! হার 
(তিনটি আদমহুমারী বৎসরে ) 
কাজের শ্রেণীবিভাগ 1961 1971 1981 
প্রথম 42:98 33°06 33:45 
দ্বিতীয় 7-33 ৪:33 8:34 
তৃতীয় 2°75 118 116 


চতুর্ণ 10°34 8°81 10:04 


৯০ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকাঁয়) 


তিনটি আদমনমারীর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে এদেশে পেশাগত পরিবর্তন বিশেষ 
কিছু হয়নি: 

সাধারণভাবে বিচার করলে জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছে। নতুন ভোগ্য 
সামগ্রীর ব্যবহার বেড়েছে। -পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, সাঁজপজ্জার নানা 
উপকরণের সঙ্দে আজ এদেশের মানুষ অনেকটাই পরিচিত হয়েছে ।; গ্রামাঞ্চলে 
ট্রানজিস্টার খুব জনপ্রির। শরাঞ্চলে টি. ভি.র প্রসার বাঁড়ছে। এর ফলে কতটা 
উন্নত সমাজ ব্যবস্থা, গড়ে উঠবে তা অবশ্য বল সম্ভব নয়। 
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Indian Economy Vol I 


পঞ্চম অধ্যায় 


জনসংখ্যার পরিমাপ ও প্রক্েপ আন্তঃপ্রক্ষেপণ 
ও হহিপ্রক্ষেপণ নীতি 


জনসংখ্য। তথ্য জানবার প্রধান উৎস আদমস্থুমীরী | কিন্তু আদমন্মারী 
নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রহণ কর! হয়। শিক্ষা পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য পরিকল্পনাঃ: কৃষি প্রকল্প 
রচনা প্রভৃতি কাঁজের জন্য আদমস্থমীরীর মধ্যবতাঁ সময়ের সঠিক তথ্য জানবার প্রয়োজন 
হতে পারে । আবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার - জন্যও জনসংখ্যা পরিমাপ করা৷ হয়ে থাঁকে। 
সাধারণত তিন ধরনের পরিমাপ ও প্রক্ষেপের সর্ষে আমরা পরিচিত । (1) ছুটি 
আদমক্গমারীর. মধ্যবর্তী সময়ের জন্য পরিমাপ (2) একটি আদমস্থমারীর পরবর্তী 
নিকটবর্তী সময়ের পরিমাপ । (3) দূরবর্তী সময়ের জন্য ভবিস্ৎ জনসংখ্যর গ্রক্ষেপ। 
এই ধরনের পরিমাপ সাঁর। দেশের জন্যেও করা যায়, আবার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য 
পৃথকভাবে কর যায়। 

কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক রীতির উপর ভিত্তি ন! করেও জনসংখ্যার পরিমাপ করা যায়। 
অতীতকালে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব! বিদেশী ভরমণকারীরা৷ আন্দাজে নির্ভর করে এই ধরনের 
অনিশ্চিত তথ্য দিতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি 
করে জনসংখ্যার পরিমাপ দেওয়া হত। কখনও কখনও বিশেষ তথ্য যেমন করদাতার 
সংখ্যা, গৃহের সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে গুণকের সাহায্যে মোট জনসংখ্যার পরিমাপ করা 
হত। অতীতকালের পৃথিবীর জনসংখ্যার যে হিসাব দেওয়া হয়ে থাকে সেটি এক ধরনের 
অনুমান । বঙমানকালে জনসংখ্যার পরিমাপ অনেক বেশী তথ্য নিভর ও নদিষ্ট নীতি 
নিয়ম অনুসারে এই ধরনের পরিমাপ. করা হয়ে থাকে। 

প্রথমত উপাদানগত নীতিতে পরিমাপ বা প্র্মেপ করা সম্ভব । ছুটি লোকগ্রণনার 
মধ্যবতী সময়ের জনসংখ্যা নির্ধারণ করতে হলে আদমন্থমারীর মোট জনসংখ্যার পরিমাণ 
সঠিক জানা চাই । ধরা যাক প্রথম বছরে এর পরিমাণ জঃ। জঃ এর সঙ্গে পরবতী 
সময়ে 3 বছরের সাধারণ বৃদ্ধি ও নীট পরিযান যোগ করলে জ, পায়৷ যায় । 


৯২ জনসংখ্যাতব্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকীয় ) 


জঃ--জ:+ (তিন বছরের মোট জন্সসংখ্যা)-ওই সময়ে মোট মৃতের সংখ্যা + নীট পরিষান। 
কিন্তু দুটি আদমস্থমারীর ফলে যে বৃদ্ধি সত্য সত্যই পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ জ_ জ=ব 
হলে এই ব’কে দশ বছরের বণ্টন করলে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যা যা হবে উপাঁদানগত 
নীতিতে অন্ত প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা তাঁর সঙ্গে সমান নাও হতে পারে। অর্থাৎ ছুটি 
আদমন্থমারী অন্তর্তাকালীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃত পরিমাণ উপাদানগত রীতিতে 
প্রক্ষপিত পরিমাপের থেকে পৃথক হবার সম্ভীবনা। এই দুটি সংখ্যার পার্থক্যকে 
সাধারণত সমাপ্তির ক্রটি হিসাবে ধরা হয়। এই ক্রটির পরিমাপ করাও সম্ভবপর । 
যেমন পশ্চিমবঙ্গের 1971 সনের আদমস্থমারীর জনসংখ্যা 44312011। 
উপাদানগত নীতি অনুসারে 1974 এর জনসংখ্যার পরিমাপ করতে হলে 
জন, মৃত্যু ও নীট পরিষানের তথ্য আবশ্তক। স্থাস্্দপ্তরের জন্ম মৃত্যু পরিসংখ্যান 
থেকে এই তিন বছরে যথাক্রমে 1120284টি শিশু জন্মেছে ও 505761 জন মানুষ 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। 1971 সনের প্রতিবেদন থেকে ওই সময় নীট পরিযান 
1365460 পরিমাপ করা গেল । তাহলে 1974 সনের জনসংখ্যা 
জং -443120114-1120284_ 5057614-1365460 
=46291994। আবার 1971 থেকে 1981 এর মধ্যে আদমন্ুমারীর 

তথ্য অনুসারে জনসংখ্যা গড়ে বাৎসরিক 2.31 হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হার প্রয়োগ 
করলে 1974 সনের জনসংখ্যার পরিমাপ হবে 47392602 জন। অতএব সমাপ্তির 
ত্রুটি 11 লক্ষ মতন। 

বয়স ও স্ত্রী পুরুষ ভেদ বজায় রেখে জনসংখ্যার পরিমাপ হয়ে থাকে । একটি নির্দিষ্ট 
সময়সীমার পরে উপাদীনগত নীতিতে জনসংখ্যার বহিগ্রক্ষেপণ করতে হলে বয়স ও লিঙ্গ 
ভেদ করে নেওয়া স্থবিধাজনক। এইভাবে প্রক্ষেপ করতে হলে সর্বশেষ লোকগণনার 
তথ্য বা সর্বাধুনিক জনসংখ্যার পরিমাঁপকে ভিত্তি হিসাবে নিতে হবে। সাধারণত ভিত্তি 
বছরের জনমংখ্যাকে পাচ বছর করে একসাথে নিয়ে শ্রেণী বিভাগ কর! হয়। প্রত্যেকটি 
শ্রেণীতে জন্সসংখ্যা জীবিতের সংখ্যা পরিযানগত অবস্থা পৃথকভাবে নির্ধারণ করা 
হয়। অতঃপর বয়স শ্রেণীগত অবস্থা পৃথকভাবে জেনে নিয়ে মোট জনসংখ্যা নির্ধারিত 
হয়। দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সময়ের প্রক্ষেপণে একই রকম নীতি গ্রহণ করা হয়। বহি- 
প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে সমাপ্তির ক্রটি গ্রাহ করা সম্ভবপর হয় না। 

উপযুক্ত অনুপাত নির্ধারণ করেও জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করা হয়। একটি ছোট 
অঞ্চলের আদমন্থমারী বা তার নিকটবর্তী সময়ের জনসংখ্যার পরিমীপকে সেই অঞ্চলে 
যে বৃহত্তর অঞ্চলের অংশরূপে পরিগণিত সেই বৃহত্তর অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার অনুপাত 


জনসংখ্যার পরিমাপ ও প্রক্ষেপ আন্তঃপ্রক্ষেপণ ও বহিপ্রক্ষেপণ রীতি ৯৩. 


হিসাবে প্রকাশ করা হয়। বৃহত্তর অঞ্চলের জনসংখ্যার পরিমাপ মোটামুটি সঠিক হওয়া 
চাই। অতঃপর অতীত অনুপাতের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ ধার! নিধ্ণরণ 
করা হয়। এই ধারাকে কাজে লাগিয়ে আবার ভবিষ্যতে আংশিক বা পূর্ণ অঞ্চলের 
জনসংখ্যার পরিমাপ কর! হয়ে থাকে । যেমন 1961) ৮71,781 সনের আদমস্মীরীর 
তথ্যান্থসারে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার শতকরা 8 ভাগের 
কাছাকাছি । পঞ্জীয়ন দগ্চরের একটি প্রতিবেদনে 1991 সনে ভারতের প্রক্ষেপিত জন- 
সংখ্যা 83-6 কোটি দেখান হয়েছে । তাহলে ওই বৎসর পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা হার 
আন্থমানিক 68 কোটি । পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক নির্দেশকের সঙ্গে জনসংখ্যার যোগ- 
সুত্র খুঁজেও উভয়ের মধ্যে সহগতি নিধণরণ করা হয়ে থাকে। সহগতি (correlation) 
একই রকম থাকবে এই ধারণা করে পরবর্তীকালে নিভ রণের (॥e৪7e55১0) এর সাহায্যে 
জনসংখ্যার পরিমাপ সম্ভব হতে পারে। 

জনসংখ্য। পরিমাপও গ্রক্ষেপের জন্য কিছু গাঁণিতিক ফর্মুলা ব্যবহার করাও হয়ে 
থাকে। যদি মনে করা হয় যে জনসংখ্যা ছুটি আদমস্থুমারীর অন্তবর্তীকালে একই হারে 
বেড়ে চলেছে তাহলে এই অন্তর্বতীকালের যেকোনও সময়ে অস্তঃপ্রেক্ষেপণ সহজে হয়ে 
যাঁয়। বিভিন্ন সময়ের জনসংখ্যা যেন একটি সরলরেখার উপরের বিন্দু সমষ্টি। যদি দুটি 
আদমন্থমারীর জনসংখ্যা জঃ ও জঃ হয় তবে অন্তরবতীকালীন জনসংখ্যা, ধরা যাক» 
জঃ = জং + শট ৮(জঃ০.- জঃ) হতে পারে |. যেমন পশ্চিমবন্ের 1971 ও 
1981 এর আদমন্ত্মারী অনুসারে মোট জনসংখ্যা, যথাক্রমে 4:43 ও 5:45 কোটি । 
সেক্ষেত্রে 1974 সনের জনসংখ্যার পরিমাপ = 443 + এচ (545-443) = 
4:434-:30 = 4:73 কোটি অংশ বিশেষের জনসংখ্যার পরিমাপ এইভাবে নিয়ে তাঁদের 
সমষ্টিকেও মোট জনসংখ্যা বলা যেতে পারে 

আদমন্্মারীর ঠিক পরবর্তী সময়েও এইভাবে জনসংখ্যার পরিমাপ করা সম্ভব। 
ধরা যাক জঃ ও জ) এর তথ্য আদমস্থ্মারীর সাহায্যে সংগ্রহ করা৷ হল। (1971 ও 
1981 সন) জঃঃর তথ্যর প্রয়োজন আছে। এই পদ্ধতি অনুসারে জঃ৪জঃ0, 4 জু X 
(জ।১-_জ। ) বলা যায়। এইভাবে দূরবর্তী সময়ের জনসংখ্যা প্রক্ষেপও সম্ভবপর । এই 
জাতীয় প্রক্মেপে জনসংখ্যা গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ধরা হয়। যেমন 1983র 
পশ্চিমবন্ধের প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা 5:45 + এড (5:45-4:43 )= 5457205 
5:65 কোটি । 

ম্যালথাসের তত্বে জনসংখ্যার জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধির কথ! বল! হয়েছে। লেখচিত্রের 
সাহায্যে জনসংখ্যার দীর্ঘমেয়াদী গতিকে উপস্থাপিত করলে সরলরেখীর পরিবর্তে বোধ 


৯৪ . জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ-( ভারতের পটভূমিকায় ) 


হয় গতিপর্থট একটু ভিনরূপ ধারণ করবে। সেক্ষেত্রে গাণিতিক হার গ্রহণ করা যুক্তি- 
সংগত নয়। ধরা যাক চ জ্যামিতিক হারে জনসংখ্য। বৃদ্ধি পাচ্ছে £ অতএব জঃ = জঃ 
+চজ: জগত ল জঃ +চ জঠ  জঃ = জঃ + চ জঃ আরও বিশদ করলে দেখা 
যাবে যে 
জঃ-জ?( 14+চ); জঃ=জঃ(!+চ)=জ: (1+চ ) 17+চ)লজ: € 14চ)2) 
জঃ-জঙ (17+চ) = জ: (17চ)5 (145) =জ (145); 
এইরূপে অন্যান্য বৎসরের ক্ষেত্রেও এই ফমুলাকে প্রদারিত-করা যাবে এবং বৃদ্ধির 
হারের সঠিক ধারণা করে নিতে পারলে এর সাহায্যে অন্তপ্রক্ষেপণ ও বহিঃপ্রক্ষেপণ দুটি 
কাঁজই সম্ভবপর হবে। 
এখন পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রক্ষেপের জন্য নিভরযোগ্য মুলা গঠন করা সম্ভব 
হয়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জ্যামিতিক হাঁর গ্রহণ করাই শ্রেয়। তবে সুম্মরধিচারে ন! পেলে 
গাণিতিক হার গ্রহণ করা যায়। 
অন্ধের সাহায্যে জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করতে হলে বেশ কিছু আদমন্ুমারীর পরপর 
তথ্য জানা দরকাঁর। এই তথ্যগুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে. জনসংখ্যা কিভাবে 
প্রক্িপ্ত হবে তা স্থির করা যেতে পারে । আবার জনসংখ্যার গতি লেখচিত্রে সরলরেখা 
ছাড়াও নানারকমভাবে উপস্থাপিত হতে পারে এবং জনসংখ্যার গতিপথ পর্যালোচনা 
করে সমচের সন্ধে জনসংখ্যার নানারকম গাণিতিক সহগ ( Functi০৷ ) নির্ধারিত হয়। 
এইসব সহগের ঞ্রুবক (Param) নির্দিষ্ট ফমূলার সাহায্যে নির্ধারণ করে সহগের 
সর্বনীনতা আনা হয়। 
এই ধরনের গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে জনসংখ্যা গ্রক্ষেপের মূল ধারণ। হল যে 
পুরাতন তথ্য থেকে যে ধরনের পরিবর্তনের ধারণা পাওয়া যাচ্ছে তাকে নির্দিষ্ট 
গাণিতিক কার্ধকারণ দ্বার! বিশেষিত করে ওই একইভাবে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যাও 
পরিচালিত হবে মনে করে নেওয়া। যদিও জনসংখ্যা প্রন্মেপের গাণিতিক বিশ্লেষণের ধারণা 
নেহা নতুন নয় এই পদ্ধতির কতকগুলি ক্রটি রয়েছে৷ প্রথমত গাণিতিক পতি মোট 
জনসংখ্যার ধারণা দেয়। কিন্তু জনসংখ্যার গঠনের পরিবর্তন হল কিন। সে সম্পর্কে এই 
পদ্ধতি নীরব। জনসংখ্যার বয়স বা! লিঙ্গ বিশেষিত গঠন পরবতীকালের প্রক্ষেপের জন্য 
বিশেষ প্রয়োজন । আবার জনসংখ্যার গঠন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় নীতিনিধ্ণারণ অস্থবিধাজনক হয়। দ্বিতীয়ত গাণিতিক কার্ষকারণ 
সম্পর্ক অনেকগুলি সংগৃহীত তথ্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে । যেমন একটি দেশের দশ 
বছরের আদমন্থমারী মোট জনসংখ্যার তথ্য নিয়ে হয়ত একটি নির্দিষ্ট ধরনের সহগ গঠন 


জনসংখ্যার পরিমাপ ও প্রক্ষেপ আন্তঃপ্রক্ষেপণ ও বহিপ্রক্ষেপণ রীতি ৯৫ 


. কর! হল। এখন এই কার্ধকীরণ সম্পর্কে যদি মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যার পরিমাপ 
নেওয়া হয় তবে ত। প্ররুত তথ্যের সঙ্দে সমান হবে না। তৃতায়ত এই ধরনের গাণিতিক 
পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ধরে নিতে হবে জনসংখ্যার পরিবর্তনের হার একই রকম রয়েছে বা 
একই রকম থাকবে । 

তাহ'লে ধরে নিতে হয় যে. সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে জনসংখ্যার 
পরিবর্তন ঘটে সেগুলি অপরিবর্তিত রয়েছে । গতিশীল সমাজে এই জাতীয় ধারণা করার 
কোনও সুদন্দত যুক্তি নেই। 

জনসংখ্য| সম্পর্কে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে উপযুক্ত বিশ্লেষণ করা দরকার । 
কোন কোনও ক্ষেত্রে উপাদানগত নীতি বেশী নির্ভরযোগ্য মনে হতে পারে। এই নীতিতে 
পৃথকভাবে জন্ম মৃত্যুর সঠিক তথ্য গ্রহণ কর! হয়। পরিষানগত তথ্য নিয়ে কিছু অসুবিধার 
স্থষ্টি হয়ে থাকে ॥ কারণ পরিযানের নীট অবস্থা অর্থাৎ বহির্গমন ও অস্তর্গমন-এর তথ্য 
পুরোপুরি সংগ্রহ করা সহজ নর। পরিযান সামাজিক, অর্থ নৈতিক বহুবিধ অবস্থার উপর 
নির্ভরশীল। পরিযানকারীদের বয়স বিশেষিত গঠন ও স্ত্রী পুরুষ অনুপাত জানা দরকার । 
পরিযানের তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে নীট আগমনকারীদের মধ্যে পরিবর্তনের গতি 
নির্ধারণের জন্য বয়স বিশেষিত জন্ম মৃত্যু হার তথ্য পেলেও স্থবিধা হয়। 

জনসংখ্যা প্রক্ষেপের কোনও প্রণাঁলীই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। বিভিন্নভাবে প্রক্ষেপিত 
জনসংখ্যার গড় হিসাব নিয়ে অনেক সময় নির্ভরযোগ্য পরিমাপ দেওয়ার চেষ্টা কর! হয় । 
যেহেতু বিভিন্ন রীতিতে গঠিত প্রক্ষেপের ফলাফল বিভিন্নরূপে হয় সাধারণত একাধিক 
ফলাফল উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে । নানা ধরনের ধারণাকে ভিত্তি করে উচ্চ, মধ্য, 
নিয় বা উচ্চনিন্ন পরিমাপের হিসাব দেওয়া হয়। উচ্চ ও নিয়ের গড় নিয়ে বা মধ্য 
পরিমাপকে নিয়ে কাজ চালান যেতে পারে। 

জনসংখ্যা পরিমাপ ও প্রক্ষেপের ক্ষেত্রে অন্তঃপ্রক্ষেপণের থেকে বহিপ্রক্ষেপণ গুরুত্ব 
বেশী । প্ৰক্ষেপিত হিসাব জনসংখ্যার গতি সম্পর্কে সম্ভাব্য ধারণা দেয়। এই হিসাব 
কখনও পুরোপুরি সঠিক হয় না। অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদী প্রক্ষেপ বেশী নির্ভরযোগ্য । 
দীর্ঘমেয়াদী প্রশ্ষেপের ভবিষ্যতে প্রকৃত অবস্থার থেকে পৃথক হবার সম্ভাবনা বেশী | কারণ 
যেদব ধারণার উপর ভিত্তি কারে এই পরিমাপ করা৷ হয়েছিল সেইগুলি হয়ত পরবর্তী- 
কালের সঠিক অবস্থ। সুচন৷ করেনি । 

জনসংখ্যার পরিমাপ যাতে নিভরযোগ্য হয় সেভন্য কতকগুলি 
হবে। প্রথমত কোন ভিত্তির উপর নিভ'র করে পরিমাপ করা 
নমুনা সমীক্ষা, আংশিক নমুনা, সমীক্ষা বা আংশিক পঞ্জীয়ন, 


বিষয় নজর রাখতে 
হচ্ছে_আদমস্ুমারী, 
সাধারণ ধারণ।। সবকটি 


৯৬. জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


পদ্ধতি ভিত্তি সংখ্যা দিতে পারলেও প্রথম পদ্ধতিটি সবচেয়ে নিভররযোগ্য । যদি উপযুক্ত 
নিয়ম মেনে দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তবে সেটির উপরও নিভ'র করা চলে। ছোট 
দেশে শীসনযন্্র দক্ষ হ’লে তৃতীয় পদ্ধতিও নেহাৎ খারাপ নয়। চতুর্থ পরিমাপের কোনও 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই । 

দ্বিতীয়ত ভিত্তি সংখ্যার অময়স্থচীর সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন কর! উচিত। যত 
নিকটবর্তী ভিত্তি বছর পাওয়া যায় ততই ভাল । প্রক্ষেপণের সময় ভিত্তি বছরও প্রক্ষেপিত 
সংখ্যার যে বছরের জন্য প্রযোজ্য দুটিকেই উপযুক্তভাবে নির্দেশ করে দিতে হবে। 

‘একসময় থেকে আরেক সময়কালে উত্তীর্ণ হতে গেলে অন্তরব্তাকালের তথ্য সংগ্রহ করা! 
প্রয়োজন । এজন্য ধারাবাহিক পঞ্জীয়ন সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা । কিন্তু অনেক দেশেই 
পঞ্জীয়ন ব্যবস্থা তেমন দৃঢ় নয়। স্থতরাং অন্তস্থত্রে জন্মহার, মৃত্যুহার ও পরিযানের তথ্য 
সংগ্রহ করা হয়ে থাকে । জন্মহার, মৃত্যুহারের সাহায্যে স্বাভাবিক পরিবর্তনের গতি 
নির্ধারণ করা যাবে। তার সঙ্গে নীট পরিযান যোগ করলে সময়ের প্রভাবকে অনেকটা 
ধরা যায়। এছাড়া পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট হার ধরে নিয়ে ভবিষ্যৎ, জনসংখ্যা পরিমাপ 
করা যায়। 

এইভাবে সময়ের যা মোকাবিলা করা৷ হ'ল সেটি কতটা নিভরযোগ্য ? জনসংখ্যা! 
পরিবর্তনের সবটাই কি এতে ধরা পড়ল এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রশ্ন। এটি নিভ'র করে 
কতটা সাবধানতার সঙ্গে ভিত্তি জনসংখ্যার হিসাব নেওয়া হয়েছে ও সময়ের গ্রভাবকে 
সঠিকভাবে পঞ্জীয়ন প্রভৃতি শাসনতাঙ্ছিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে 
কিনা। যেসব পরিব্নকারী তথ্যের উপর নির্ভর করে জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করা হয় 
সেগুলি কতট। যুক্তিসঙ্গত । 

মোট জনসংখ্যার সাথে অস্তত ছুটি বিষয়ে পরিবর্তনকে পৃথকভাবে জানবার প্রয়োজন 
থাকে। সে ছুটি হ’ল বয়স বিশেধিত গঠন ও সত্রী-পুরুষ ভেদ । সাধারণত ছুটির মধ্যে 
যেকোনও একটি উপায় অনুসরণ ক'রে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয় । আদমঙ্মারী তথ্যে 
জনসংখ্যা পরিবর্তনের যে হার স্থচিত হয়েছে প্রত্যেক বয়ন বিশেধিত শ্রেণীতে স্ত্রী- 
পুরুবের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ওই হার প্রয়োগ ক'রে প্রত্যেক শ্রেণীতে মোট পরিবর্তন জানা 
মন্তব। আবার আদমন্থমারীর পরবর্তীকালে পরিবর্তনের হারের উপর ভিত্তি ক'রে 
নতুন জনসংখ্যা প্রক্ষেপিত হ'ল। এইবার আদমস্থমারীর তথ্যে যে শ্রেণীর মধ্যে 
যতটা অংশ জনসংখ্যা দেখা গেছে সেই অনুপাতগুলিকে প্রক্ষেগিত জনসংখ্যার উপর 
প্রয়োগ ক'রে প্রতি শ্রেণীর সংখ্যা নির্দেশিত করা যায়। প্রক্ষেপের জন্য সর্বাপেক্। গুরুত্ব 
পূর্ণ বিষয় জন্মহার ও মৃত্যুহারের গতিপথ সম্বন্ধে ধারণা করা। গ্রক্ষেপিত জনসংখ্যার, 


জনসংখ্যার পরিমাপ ও প্রক্ষেপ আন্তঃপ্রক্ষেপণ ও বহিপ্রক্ষেপণ রীতি ঈদ. 


পরিমাণ কিরকম.হবে তা সম্পূর্ণ এই ধারণার উপর নিভরশীল। : অতীতের অবস্থা 
পর্যালোচনা ক'রে এই ধারণাগুপি গড়ে তোল! হয়। 
5.2 প্রজনন সংক্রান্ত বিশেষ ধারণা-ভিত্তিক ধরন 

জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করতে গেলে প্রথমত ভিত্তি বছরের তথ্যকে স্ুচিস্তিতভাঁবে 
সারিবদ্ধ করতে হবে । সাধারণত 5 বৎসরের ব্যাপ্তিতে এক একটি বয়স সারণি, গঠন করা! 
হয়। যেমন 10.14 বৎসর, 15-19 বর ইত্যাদি । জনসংখ্যার গতি নির্ণয় করতে 
হলে প্রজনন তথ্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘমেয়াদী প্রক্ষেপ করতে গেলে প্রজনন হার একই 
রকম আছে একথা ধরে নেওয়া যুক্তিনন্গত নয়। এখন সব দেশই প্রজননের গতিকে 
মন্দীভূত করতে পক্গপাঁতী |, স্থতরাং প্রজনন কমে যাচ্ছে এরকম ধারণ। করার যথেষ্ট 
যুক্তি আছে। জনসংখ্য। প্রক্ষেপর সময় প্রজনন হার নিগ্নাভিমুখী ব'লে ধরে নেওয়া হর 
প্রজনন কি হারে কমছে বা কমবে সেই ধারণা দেওয়াই বিশে গুরুত্বপূর্ণ । 

জনসংখ্য। প্রন্মেপের ক্ষেত্রে স্ত্রীলৌকদের শুথ্যই বেশী জরুরী ।. বয়স বিশেষিত 
প্রজনন হার তথ্য যতদূর অভ্ভব-নিভূলি_ও নিভ রিযোগ্যভাবে গঠন করতে হবে। বিশেষ 
বিশেষ বয়ঃগোষ্ঠীতে প্রজনন হারহয়ত দাবিক প্রজনন হারের থেকে পৃথক হ'তে পারে । 
বিভিন্ন বয়ঃগোঠীর প্রজনন হার কিন্ত দীর্ঘমূময়ে .জনসংখ্যার গতিকে প্রভাবিত করতে 
পাঁরে। প্রজনন হারের উপর ভিত্তি করেই সংজনন হার গড়ে উঠেছে । k 

আমরা দেখেছি যে সাধারণভাবে মনে করা হচ্ছে নীট সংজনন হার 1 হলে জন- 
সংখ্য! স্থিতীবস্থার আসবে । আবার নীট সংজনন হাঁর বর্তমানে 2 হলে 27 বছর পরে 
জনসংখ্যা বর্তমানের দিগুণ হবে। এক্ষেত্রে প্রতি বছর মোটামুটি 2.5% হারে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি হচ্ছে দেখা যায়। নীট সংজনন মোট সংজনন হারের উপর নিভরশীল। আবার 
মোট সংজনন সাঁবিক প্রজনন তথা জন্সহারের উপর নিভ'রশীল। জনসংখ্যা প্রক্ষেপকাঁলে 
নীট সংজনন কথন 1 হবে এই ধারণা খুবই প্রয়োজনীয় । বিভিন্ন গতিতে সাঁবিক প্রজনন 
ও মোট সংজনন হার পরিবর্তিত হবে ধরে নিলে নীট সংজননে এই অবস্থায় পৌছাবার 
সময়কাল বিভিন্ন হতে পাঁরে ৷ কখন হয়ত 20 বছরে কখন হয়ত 30 বছরে এই অবস্থায় 
পৌঁছলে আর ত! পরিবর্তিত হবে না মনে করে সাধারণত প্রক্ষেপ করা হয়। তবে নীট 
সংজনন 1 এর থেকেও কমে যেতে পারে । সে অবস্থায় জনসংখ্যা হাঁস পাঁবার সম্ভাবনা 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত নাও হাস পেতে পারে। সাধারণত বর্ধনশীল জনসংখ্যার থেকে শুরু 
করা হয় ব'লে নীট সংজনন 1 এর নীচে যাওয়া পর্যন্ত গ্রক্ষেপ প্রসারিত কর! হয় না। 


জনসংখ্যা ্রন্মেপের ক্ষেত্রে প্রজনন হারের ভবিষৎ গতিবিধি সম্পর্কে নানারকম 
ন 


৯৮ - জনসংখ্যাতন্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায়.) 


ধারণা করা যায় । (1) প্রজনন হার প্রক্গেপণকালে পরিবর্তিত হবে না। (2) প্রজনন 
হার নির্দিষ্ট গতিতে পরিবতিত হবে। (3) ওই হার বিভিন্ন গতিতে পরিবর্তিত 
হবে। স্বভাবতই বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে প্রন্মেপিত জনসংখ্যার পরিমাপও বিভিন্ন রকমের 
হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধরনের ধারণা করেই জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ 
প্রজননের হারে নির্দিষ্ট গতিতে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ক্রমশ নীট সংজনন হার 1 এর 
কাছে এসে পৌছে যাবে। 

এইভাবে ধারণা গঠন করার ছুটি কারণ আছে। প্রথমত উন্নত দেশগুলিতে জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ। জন্হার 
বেশ কম। আবার উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বাড়লেও দূর ভবিষ্যতে খুব বেশী হারে 
বাড়া সম্ভব নয়। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই জনসংখ্যা নিয়্ত্র নীতি গ্রহণ করেছে 
এবং স্থিতিশীল জনসংখ্যা পৌঁছানোর আশা পোষণ করে। এদের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট সময়ের 
পর নীট সংজনন হার 1 হবে এই ভেবে জনসংখ্যা গ্রক্ষেপণ করার প্রথা বান্তবান্গ ৷ 
আবার নীট সংজনন 1 এর থেকে হ্রাস পাবে এরকম ধারণা উন্নত দেশে করার সভাবনা 
থাকলেও ত। করা হয় না। কারণ জনসংখ্যা, দ্রুতগতিতে হাঁস পেতে শুরু করলে রাষ্ট্র 
ও সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। তখন জন্মহার বৃদ্ধি করতে উৎসাহদান করা হয়| স্থতরাং 
নীট সংজনন 1 এর নীচে যাবে এটা কোনও দেশের কাম্য নয়। ফলে ওই ভিত্তিতে 
কোনও রকম প্রক্ষেপ করার তেমন রেওয়াজ নেই । | 


মরণশীলভ। সংক্রান্ত বিশেষ ধারণা-ভিত্তিক ধরন ঃ 


মরণশীলতা৷ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হচ্ছে যে মৃত্যুহার , ক্রমশ কমে যাবে। 
প্রথমদিকে মৃত্যুহার দ্রুত হারে নামবে। তার পরবতীকালে 10১ 15, 20, 25 
বছরের মধ্যে এই হ্রাসের হার ক্রমশ কমে আসবে। অর্থাৎ মৃত্যুহার বেশ 
কমে গেলে তারপর আর ক্রতবেগে কমবে না। অনুন্নত দেশে গোড়ার দিকে 
মৃত্যুহার বেশী থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এখন প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং চিকিৎসা 
বিদ্যার ফলাফল এখন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিষেধ, 
দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিত্সা এখন আর অজানা নয় তাই মৃত্যুহার শুরুতে বেশী 
থাকলে জনসংখ্য। প্রক্ষেপের সময় ক্রুতহারে ত কমবে এই ধারণা করে নেওয়াই বিধেয়। 

জীবন সাঁরণি মরণশীলতার -তথ্য দিয়ে থাঁকে। মরণশীলতার স্তর কি তা জীবন 
সারণিতে উপস্থাপিত প্রত্যাশিত আমুদ্ধালের মাধ্যমে গুতিফলিত হয়। জনসংখ্যা 
্রক্ষেপের জন্য শুরুতে বয়স বিশেধিত জীবনকালের তালিকা গঠন করা হয়। যেহেতু 


জনসংখ্যার পরিমাপ ও প্রক্ষেপ আস্তঃপ্রক্ষেপণ ও বহিপ্রক্ষেপণ রীতি ৯৯ 


্রজননে স্ত্রীলোকের ভূমিকা, মুখ্য স্ত্রীলোকের প্রত্যাশিত আয়ুক্কাল 75 
প্রয়োজনীয় । 

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে বিভি্ দেশে স্ত্রীলোকদের গড়পড়তা প্রত্যাশিত 
আযুঙ্কাল 77-5 বছর বয়সের বেশী হবে না। বিংশ শতাব্দীতেই সর্বত্র মৃত্যুর প্রকোপ 
কমে আসবে । অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রবণতা পরবর্তী শতান্দীতেও প্রসারিত হবে, 
বিশেষ করে যেসব দেশে মৃত্যুহার বিংশ শতাব্দীতে ও তুলনামূলকভাবে উচু স্তরে থাকবে 
সেখানে ভবিষ্যতে মৃত্যুহার হ্রাস পাবার সম্ভাবনা আরও বেশী হবে। পৃথিবীব্যাপী 
স্ত্রীলোকের গড়পড়তা! প্রত্যাশিত আমুধাল অদূর ভবিষ্যতে 75 বৎসর হবে আশা করা 
যাচ্ছে। তার মধ্যে উন্নত দেশে এই হার 77.5 বংসর ও উন্নয়নশীল দেশে 74 বৎসর 
হবার সম্ভাবনা । অবশ্য এই তরে পৌছাতে একবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হরে যাবে 
বলে মনে করা হয়। 

জন্সহার নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর নিলাম ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত 
এই হারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে । এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
স্তর, সামাজিক দৃষ্টিভ্দীর দ্বার! নিয়নত্রিত।: তাই জন্সহার সম্পর্কে নানারকম সামাজিক 
নীতি নিয়ম চালু করেও হয়ত: আশাঙ্গুরূপ ফল পাওয়া যায় না। জনসংখ্যা. প্রক্ষেপের 
জন্য জন্মহারের গতি সম্বন্ধে যা ধারণা করা হয় অনেক সময় বাস্তব ক্ষেত্রে তার থেকে 
জন্মহার অনেক বিভিন্ন হয়। : মৃত্যুহার সম্বন্ধে ধারণ! সে তুলনায় অনেক বাস্তবানুগ । 
এর একটি কারণ মরণশীলতার- প্রবণতা! দ্রুত পরিবর্তনশীল নয় অথবা ব্যক্তিগত 
সিদ্ধান্তের সঙ্গেও এর সম্পর্ক নেই। যুদ্ধ আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এরকম 
কয়েকটি কারণে হয়ত একসাথে অনেক মানুষের মৃত্যু হ'ল। কিন্তু এগুলি স্বাভাবিক 
ঘটনা নর। সাধারণভাবে মৃত্যুহার বয়স ও পারিপাস্থিকের উপর নিভরশীল। পারি" 
পাঁথিক অবস্থা সুসঙ্গত হ'লে মানুষের সুস্থ শরীরে বেশীদিন জীবিত থাকার সম্ভাবনা 
বাঁড়ে। অবশ্য জীববিগ্ভার নিয়মানুসারে ক্রমশ বয়সের সাথে শরীরে ক্ষয় হয় ও জীবনী- 


শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়। 
£ : পরিবেশকে উন্নত :করে মৃত্যুহার কমিয়ে ফেলতে পারলে সে অবস্থা বহুদিন 


অপরিবতিত থাকে। “এখন মৃত্যুহার কমলে ভবিষ্যতে জন্মহারকে, কমানোর ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়। জন্মহার ও মৃত্যুহার একই সাথে কমলে ক্রমশ উধর্ব বয়স শ্রেণীতে 
জনসংখ্যার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাবে। ফলে বয়সের প্রভাবে সুদুর 
ভবিত্ততে হয়ত মৃত্যুহার কিছু বৃদ্ধি পাবে । স্ব্মেয়াদী বা মধ্যমেয়াদী পরক্ষেপে মৃত্যুহার 
যঁদি অপেক্ষাকৃত নীচুস্তর থেকে স্থুরু করা হয় তবে পরব্তাঁকালে তা মোটামুটি স্থায়ী: 


১৪৪ -: জনসংখ্যাতত্বে ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


থাকবে এই ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য মরণশীলতার পরিবর্তনশীল হার 


যে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় তা বলা হচ্ছে না। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিষয়টি বিবেচ্য ; 


5.4 জনসংখ্যা প্রক্ষেপের সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ কথা 


সাধারণভাবে জনসংখ্যা তবের বিভিন্ন নির্দেশকের মধ্যে সম্পর্ক খুব সহজভাবে 
বিশ্লেষণ করা যায় । অয্‌হার বিভিন্ন ুরের হলে জনসংখ্যা! কেমন হবে তা কিছুটা বোঝ! 
যায়। আবার নির্দিষ্ট সময়ের পর জনসংখ্যাকে একটা! নির্ধারিত স্তরে নেবার জন 
জন্মহার কিরকম হওয়া! উচিত তাও পরিমাপ, করা সম্ভব। জনসংখ্যা প্রক্ষেপ করতে হলে 
কতকগুলি মূল তথ্যের উপর জোর দিতে হবে। যেমন প্রজননের স্তর ও জনসংখ্যার বয়স 
বিশেষিত গঠন-__বিশেষ করে গ্রজননক্ষম স্্ীলোকদের বয়স বিশেষিত গঠন সঠিকভাবে 
জানা একান্ত প্রয়োজন। তারপর আসছে মরণশীলতার্‌ গ্রবণত|| এই প্রবণতা! বিভিন্ন 


বয়সের মানুষের উপর কিরকম প্রভাব স্বুষ্টি করবে সেটিও পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ করতে » 


হবে, আরও কিছু তথ্য যেমন বিবাহিত নারীর সংখ্য! বিবাহের গড়পড়তা বয়স, 
স্রীলোকের বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ প্রভৃতির তথ্যও 
কর! যেতে পারে। কারণ জন্মহার এদের দ্বারা 
পরিমাপ নানা প্রয়োজনে আসে৷. 
রাখতে গেলে প্রক্ষেপিত জনস' 


করা যেতে পারে। আবার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে হলে কি হারে: বিনিয়োগ 
বৃদ্ধি করা দরকার তাও প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব করাযায়। তেমনি 
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান্সারে ভবিষ্যতে কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা যেতে পারে 
সেই ধারণার উপর ভবিস্তৎ উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা হ্য়। 


জনসংখ্য। প্রক্মেপের জন্য সংগ্রহ 
প্রভাবিত হয়। জনসংখ্যার প্রক্ষেপিত 
প্রথমত ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মানকে একইরকম 


মোট উত্পাদন বা 
আয় কি পরিমাণ জনসংখ্যাকে উপযুক্তভাবে জীবন ধারণে সক্ষম করবে তার উপর ভিত্তি 


করে ভনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি, জন্মহার হ্রাস করার ব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। 
বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রজনন ও মরণশীলতার বিভিন্ন নিদেশিকের গতিপথ, 
নির্ধারিত করে জনসংখ্যার যে গ্রক্ষেপ করা হয় সেটি ভবিস্তৎ অর্থ নৈতিক কাজকর্ম 
কিভাবে চলবে তার দিক নির্দেশে সহায়তা করে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে স্থখ 
্বাচ্ছন্দের অভাব ঘটবে। তাই দূরদর্শী মানুষ জনসংখ্যাকে স্থিতিগীল করতে 
আগ্রহী। স্থিতিশীলতার জন্য নীট সংজনন হারকে 1 বা তার কাছাকাছি মানে 
স্থিতিণীল হতে হবে সেন মোট বয়স বিশেষিত জন্তহারকে কতটা, কমাতে 


খখ্যার জন্য কি পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন তা নির্ধারণ * 


জনসংখ্যার পরিমাপ ও প্রক্ষেপ আন্তঃপ্রক্ষেপণ ও বহিপ্রক্ষেপণ রীতি ১০১ 


হবে এবং বর্তমান অবস্থায় কখন তা সম্ভবপর এগুলিও জনসংখ্যা, প্রক্ষেপে কার্ষপ্রণালীর 
সঙ্গে সম্পর্বযুক্ত। ঁ 
'5'5 ভারতে জনসংখ্যা প্রক্ষেপের প্রচেষ্টা 

অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জনসংখ্যার পরিমাপের গুরুত্ব যথেষ্ট ত! আমরা 
পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি। ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার জন্য নিভরযোগ্য জনসংখ্যা 
পরিমাপ গড়ে তুলতে পরিকল্পনা কমিশন 1958 সন থেকে বিভিন্ন এক্সপার্ট” কমিটি 
নিয়োগ করে চলেছেন। এর! আদমন্থমারীর সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য ও জীবন-সংক্রান্ত 
বিভিন্ন বিষয় যেমন জা, মৃত্যু সংক্রান্ত অন্থপাতের উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যার প্রক্ষেপ 
করেছেন । 

আধুনিককাঁলে 1971 ও 1981 তে এই ধরনের প্রক্ষেপর চেষ্টা নেওয়া! হয়েছে। 
1971 সনে প্রথম একটি কমিটি গঠিত হয়। তথনও 1971 সনে আদমন্থমারীর মূল 
প্রতিবেদন (81081 [২০০০::) প্রকাশিত হয়নি। এই কমিটি 1964 তে প্রক্ষেপের যা 
হিসাব দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পরীক্ষা, করে প্রজনন ও মরণশীলতা৷ সম্পর্কে নতুন ধারণার 
ভিত্তিতে ওই হিসাবের সম্ভাব্য পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। 1971 এর প্রতিবেদন বের 
হবার পর 1974 সনে নতুন একটি কমিটি গঠিত হয়। 1979তে এই প্রতিবেদন 
প্রকাণিত হয়। এর! অনেক রেশী নির্ভরযোগ্য তথ্য নিয়ে কাজ করার স্থবিধা পান। 
ফলে এদের কাজের পরিধি আরও -ব্যাপক হয়। এই কমিটি উপাদানগত পদ্ধতিতে 
ভারতের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার পরিমাপের একটি তালিক' দেন। সেটি পুরাতন তালিকার 
পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে। সর্বভারতীয় পরিমাপ ছাঁড়াও 15টি রাজ্যের সম্পর্কে পৃথক 
পরিমাপ দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি পরিমাপের বয়স ও সত্ীপুরুষ ভেদে জনসংখ্যার গঠনও 
উপস্থাপিত করা হয়। এছাড়া সর্বভারতীয় ও রাজ্যের ক্ষেত্রে গ্রামবাসী 'ও শহরবাসীর 
পরিমাপ পৃথকভাবে দেওয়৷ হয়েছে। 1971-1991 এর মধ্যে প্রতি পাচ বছর অন্তর 
এই পরিমাপগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। - 

প্রজনন ও মরণশীলত! সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা কারে নিয়ে এই পরিমাগগুলি গঠিত 
হয়েছে। প্রজনন সম্পর্কে তিনটি ধারণার উল্লেখ আছে। প্রথম ধারণা 1984র মধ্যে 
জন্মহাঁর হাজারে 25 হবে, তাঁর পরবর্তীকালে বছরে এক পয়েট কমবে। দ্বিতীয় ধারণা 
1975 সন অবধি পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলের মধ্যে অনুপাত গ্রহণ করে সেই 
অনুপাত প্র্ি্ত ক'রে জন্মহারের গতি নির্ধারণ | তৃতীয় ধারণা জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় 
: বা সাধারণভাবে ধরে নেও হর তারই উপর ডিত্তি করে গঠিত। এক্ষেত্রে মনে কর। 


১০২ ₹) জনসংখ্যাতত্ের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


হয়েছে 1982-83 পর্যন্ত জন্সহার হাজারে 30 এর নীচে নামবে না। : ত্রর পরে জন্মহার 
কমান কষ্টসাধ্য ব্যাপার । খুব কমহারে জন্মহার কমবে অর্থাৎ 2 বছরে 1 পয়েন্ট মতন'। 
এই তিন ধরনের ধারণা অনুসারে পাঁচ, বছরব্যাপী সময়ের জন্মহার বিভিন্ন হয়েছে । 
প্রথম ধারণীর উপর গঠিত জয়হার সবচেয়ে কম, দ্বিতীর ধারণায় তার চেয়ে কিছু বেশী, 
তৃতীয় ধারণা অনুসারে যে জন্মহারের পরিমাপ করা হয় তা তুলনামূলকভাবে 
সবচেয়ে বেশী । Ly | 

মরপশীলতা সম্পর্কে একইরকম দাঁরণা করা হয়েছে |: 1961-70 সনের জীবন সারণি 


থেকে সুরু ক'রে গড় প্রত্যাশিত আমাল বৃষি যে হারে পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে 


2001 সনে স্ত্রীপুরুষের প্রত্যাশিত আমাল পার্থক্য দূর হয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে 64 
বস্সর হবে। স্ত্রীপুরুষ নিধিশেষে প্রত্যেক বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে মরণশীলতার কোলে 
ডেমনি প্রদত্ত পশ্চিম’ মডেল জীবন সারণি থেকে নেওয়| হয়েছে। 

এইভাবে 1971. লন থেকে 5 বছর অন্তর প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ও তাঁর স্ত্রী-পুরুষ 


ভেদের পরিমাপ নিচে দেওয়া হাল। 
৫ সারণি 5: 1 

< জনসংখ্যার প্রক্ষিপ্ত হিসাবঃ (তৃতীয় ধারণার ভিত্তিতে ) 
বৰ্ঘ মোট জনসংখ্যা পুরুব ৃ রী 
1971 5471370 2835030 2636340 
1976 6090940 3154270 2936670 
1981 77. 6720140 7 3476320 3243820 
1986 7350940 3798330 3552610 
1991 ৰ 7989580 4124360. 3865220 

'" মোট, জনসংখ্যার মধ্যে শহরে বসবাঁসকারীর সংখ্যা কিভাবে বাড়ছে তাঁর পরিমাপ 


করা হয়েছে। গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শহরে 
1971 পৰন্ত প্রত্যেক আদমহুমারীর ফলাফল বিচার কারে দেখান হয়েছে যে শহরে 
জনসংখ্যা বৃৰির হার তুলনামূলকভাবে সব সময়ে বেশী রয়েছে। 'নানাকারণে শহরে 


বসতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। : গ্রাম থেকে চলে এসে লোকে শহরে বসবাস করছে । আবার 


অনেক জায়গার কিছু সুযোগ স্থবিধা বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন শহর গড়ে 
উঠেছে। ঃ ? 


শহর ও গ্রামের জননংখ্যা বৃদ্ধির হারের পার্থক্য নিয়ে শহরের জনসংখ্যার প্রক্ষেপ 
করা হয়েছে। "এই পার্থক্যের হার বাড়ছে, কমছে ও স্থির থাকছে এই তিন ধরনের 


জনসংখ্য| বৃ্চির হারের 1901 থেকে 


জনসংখ্যার পরিমাপ ও প্রক্ষেপ আন্তঃপ্রক্ষেপণ ও বহিপ্রক্ষেপণ রীতি € ১০৩, 


ধারণা ক'রে নিয়ে তিন ধরনের পরিমাপ দেখান হয়েছে।, দেশে দ্রুত শিল্পায়ন হ’লে 
অনেকে মনে করেন শহরবাসীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য নাগরিক সযোগ 
সুবিধার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার আবার গ্রামীণ উন্নয়ন জ্তহারে হালে ও 
গ্রামের সন্দে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে লোকে গ্রামের অপেক্ষাকৃত শান্ত 
পরিবেশ ছেড়ে শহরে ভিড় না৷ জমাতে পারে। কেবল গাণিতিক ফমুলার সাহায্যে 
জনসংখ্যা প্রক্ষেণ.করলেই সঠিক ফল পাওয়া যাবে না| জনসংখ্যা প্র্েপ পরিবর্তনের 
পেছনে কি কি বিষয় কাজ করছে তা অনুধাবন ক'রে বিভিন্ন ধারণার আসতে হবে 
গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার  স্রী-পুর্ুষ শ্রেণী বিভাগও দেওয়া হয়েছে।, প্রথমে 
গ্রামবাসীর উপর মোট জনসংখ্যার পুরুষের অনুপাত প্রয়োগ ক'রে গ্রামনিবাসী পুরুষের 
সংখা নির্ধারিত হয়েছে। তারপর মোট সংখ্যাগুলি থেকে বাদ-দিয়ে ক্রমান্বয়ে গ্রামের 
স্ত্রীলোক, শহরবাসী স্ত্রীলোক ও পুক্লুষের সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে! আবার 1971 
সনের বয়স বিশেষিত জনসংখ্যাকে 5%2 ম্যাট্রিকসে (M৭7১০ ) সাজিয়ে প্রতি শ্রেণীতে 
পরবর্তী 4টি নির্দিষ্ট বছরের জন্য জনসংখ্যার পরিমাপ করা হয়েছে। এইভাবে 1971 
এর আদমন্থমারী তথ্যের উপর ভিত্তি করে 1991 পর্যন্ত পাঁচ বছর অন্তর মোট জনসংখ্যা 
ও তার কতগুলি শ্রেণী বিভাগের পরিমাপ পাওয়া যাচ্ছে। 3 : 
198] সনের আদমন্থ্মারীর পরও মুখ্য পঞ্জীয়ন দপ্তর জনসংখ্যা প্রক্ষেপর এক 
প্রতিবেদন রচন| করিয়েছেন । এই প্রতিবেদন কি কি ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন 
রীতি প্রয়োগ ক'রে জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করা হয়েছে তার সুম্পষ্ট আলোচনা আছে । 
মোট তিন ধরনের পরিমাপ প্রক্ষেপিত হয়েছে উচ্চ, মধ্য ও নিয্ন। তিনটি প্রক্ষেপের 
ক্ষেত্রেই মরণশীলতা সম্পর্কে একইরকম ধারণা করা হয়েছে। ধারণাটি 1971-র 


প্রতিবেদনের অনুরূপ | দি 
অর্থাৎ জন্মবাঁলীন প্রত্যাশিত আহুফীল প্রতি বছর 6 মাস করে একইভাবে বৃদ্ধি 


পাঁবে। শুধু মডেল জীবন সারণির পরিবর্তে নমুঘ। পথ্থীয়ন প্রথার উপর ভিত্তি ক'রে: 
গড়ে তোলা জীবন সারণির তথ্যতুন প্রক্ষেপের সমর গ্রহণ করা হয়েছে। J 

প্রজনন সম্পঞ্চিত ধারণ! অবশ্য সর্বক্ষেত্রে এক থাকেনি। বিভিন্ন পরিমাপের জন্য, 
সাধারণ প্রজনন হার বিভিন্ন রূপে ধার্য করা হয়েছে। এই হার দুটি বিবয়ের সঙ্গে; 
সম্পর্কযুক্ত 15-44 বৎসরের নারীদের বিবাহের হার আর বিবাহিত নারীদের মধ্যে 
প্রজনন হার যে সময় সীমার মধ্যে জনসংখ্যা প্রক্মেপিত হয়েছে তাতে বিভিন্ন বয়স 
শ্রেণীতে বিবাহের হার একইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে ব'লে ধর! হয়েছে কিন্ত বিবাহিত: 
দম্পতি কি হারে জন্মশীসনের সুযোগ নিয়েছে তার গতি তিন ধরনের গ্রক্ষেপের ক্ষেত্রে 


৯০৪. 5: জনসতখ্যাতবের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


'বিভিন্ন। বিবাহিতদের ভিতর প্রজনন হার এই 'জন্সশাসন পদ্ধতি গ্রহণের দ্বারা 
'নিয়ন্ত্রিত। 
উচ্চ পরিমাপে প্রজননক্ষম স্থরক্ষিত দম্পতির হার শতকরা 28 জন থাকবে বলে 
“ধারণ! করা হয়েছে। 1983-84 সন থেকে এই স্তর বলবৎ হবে। নিয়ন পরিমাপে ধারণা 
করা হয়েছে যে এই হার 2000 সন পর্যন্ত বাংলরিক 2% হারে প্রতিনিয়ত বাড়তে 
থাকবে। তাহ'লে 15-44 বছর বয়সের প্রজননক্ষম দম্পতির *তকরা 60 ভাগ ওই 
সময়ের মধ্যে স্থরক্ষিত হবে। এই লগ্ষ্যমাত্রায় পৌঁছান আর নীট সংজ্নন হার এক 
‘হওয়া একই কথ|। মধ্য পরিমাপে প্রতি বছর স্থরক্ষণের হার 1'3% ক'রে বাড়বে 
ধারণ! কর! হয়েছে। 1981 র জনসংখ্যা 68:5 কোটিতে ভিত্তি ক'রে 2001 সনে 
তিন ধরনের প্রক্মেপের' ফলে যথাক্রমে মোট: জনসংখ্যা 1052 কোটি 99'1 ,কোটি.ও 
959 কোটি হতে পারে হিসাব করা হয়েছে । নিয় পরিমাপেও দেখা যাচ্ছে 1981-1991 
এর দশকে জনসংখ্যা প্রতি বছর 1.5.কোটি ক'রে বাড়ছে দেখা যাচ্ছে। পরের দশকে 
বৃখির পরিমাণ কমে গিয়ে 1 কোটি হয়েছে। / 
জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠনকেও পরিমাপ করা হয়েছে। 1981র প্রতিবেদনে 
প্রভনলক্ষম দম্পতির মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। 15 থেকে 44 বংসরের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিবাহের হারও বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য। 

1981 সনে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিবাহিতের হার শতকরা 80:48 দেখা 
যায়। 1971 সন থেকে শতকরা 3:42 ভাগ হাস পেয়েছে । বিভিন্ন রাজ্যে এই হাঁসের 
হার' বিভিন্নরণ । তেমনি প্রজননক্ষম দম্পতিদের স্থরক্ষিত হবার হারও বিভিন্ন রাজ্যে 
বিভিন্নরপ । 

1981 র প্রক্মেপিত জনসংখ্যার তথ্য সপ্তম পরিকল্পনায় প্রয়োজনে আসবে। অবশ্য 
অতীতে. আমরা দেখেছি যে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার সঙ্গে প্রকৃত জনসংখ্যার তফাত 
থাকে। যেমন বিভিন্ন সুত্র থেকে 1961 র প্রক্ষপিত জনসংখ্যা যা পাওয়া যায় তা 
আদমন্মাঁরী প্রদত্ত জনসংখ্যা, থেকে অনেক কম। তবুও জনসংখ্যার প্রক্ষেপিত পরিমাপ 
না থাকলে ভবিত্যৎ সম্পর্কে কোনও ধারণাই করা সম্ভব হত না। 


ূ EE টাক F) ॥ - + 
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61 জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাত্বিক আলোচন! 


জনসংখ্যা সম্পকিত আলোচনার অনেকেই এর গতিগ্ররুতির সম্পর্ক নিয়ে তাত্বিক 
বিশ্লেষণ করেছেন। ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রক্ষেপের দ্বার! পরিমাঁপগতভাবে জনসংখ্যার 
গুহ বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। এখন এই প্রক্ষেপ কতকগুলি ধারণার উপর নির্ভর 
ক'রে গড়ে ওঠে যার পিছনে কিছু তাত্বিক মতবাদ কাজ করে থাকে। ইউরোপীয় 
দেশে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে সময়ের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পর্ধবেক্ষণ ক'রে টমাস রবার্ট ম্যালথাস একটি, 
জনসংখ্যা তত্ব রচনা করেন। 

ম্যালথাস দুটি স্বতঃসিন্ধ ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে তার তত্বকে গড়ে তুলেছেন । 
এক, মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য অবশ্য প্রয়োজনীয় । দুই, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যৌন 
আকর্ষণ অপরিহার্য এবং তা সাধারণত অপরিবর্তিত থাকবে। ম্যালথাসের মতে 
কোনওরকম বাধা স্থা্টি না করলে জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়বে । কিন্তু জমির 
উর্বরতা সীমাবদ্ধ, সুতরাং খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারেই বাড়তে পারে। ফলে 
ক্রমশই জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের ব্যবধান বেড়ে চলবে। দারিদ্র্য, খাগ্াভাব, দুঃখ- 
দুশ! বাড়তে থাকবে ও জনসংখ্যা আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। তাই প্রকৃতিতে কিছুটা 
ভারসাম্য আনার জন্য দুঙিক্ষ, মহামারী ঘটে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। এই ইতিবাচক 
পন্থার উপরই তিনি বেশী জোর দিয়েছেন। 

ম্যালথান জন্ম প্রতিরোধের কথা কিছু বলেছিলেন। তার সময় জন্সশাঁসন সামান্য 
দেখা দিয়েছিল। তিনি বেশী বয়সে বিবাঁহ, বিবাহিত জীবনে সংযম ইত্যাদির পরামর্শ 


দিলেও এ সম্পর্কে বিশেষ ভরসা রাখতে পারেননি। শিক্ষিত ব্যক্তিরাই এই পথে 
চলতে পারে। 
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শিক্ষার প্রসার তখন তেমন ঘটেনি । মোটামুটিভাবে ম্যালথাস মানবজাতির 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা নৈরাশ্তজনক চিত্র দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় সারাজীবন ধরেই 
জনসংখ্যা সম্পর্কে তার বক্তব্যকে সুপ্রতিষিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সময় বিভিন্ 
দেশের উপযুক্ত তথ্য ছিল:না। তবুও অনল পরিশ্রমে তিনি নানা দেশের তথ্য আহরণ 
করে তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। যদিও  ম্যালথাসের 
ভবিত্দ্াণী আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্য দেশে প্রযোজ্য হরনি। তার মতবাদ জনসংখ্যা 
তাত্বিক আলোচনার একটি ভিত্তি হয়ে দীড়ায়। - 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জন্মশাসন বহুল 
পরিমাণে প্রচলিত হওয়ায় জ্যামিতিক হারে জন্মবৃদ্ধি' ম্যালথাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী 
বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। বরং ওই দেশগুলিতে জন্মনংখ্য| বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে 
অনেকক্ষেত্র জনসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করার প্রয়োজন অঙ্গভূত হয়। অন্তদিকে খাদ্য উৎপাদন 
সম্বন্ধেও ম্যালথাসের ধারণা ক্রুটিপূর্ণ ছিল বলা যেতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার 
উন্নতির ফলে খাদ্য উৎপাদন ও আরও বিভিন্ন বিষয়ে উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে।  মান্তষের 
খাাভ্যাস অনেক পরিবর্তিত হরেছে। আরও বহুবিধ সুখ-্থাচ্ছন্দ্যের. উপকরণ বৃদ্ধি 
পাঁওয়া -খাগ্ ও মৈথুন এই দুটি বিষয়েই মানুষের পূর্ব আগ্রহ হাস পেয়েছে। কিন্ত 
ম্যালথাসের মতবাঁদকে এত সহজে বাঁতিল করা সম্ভব নয়। 

মানুষের সমাজে দারিদ্র্যের কারণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েই ম্যালথাসের এই 
মতবাদ গড়ে উঠেছে। একদিক থেকে তিনি একটি শাশ্বত সত্যকে তুলে ধরেছেন । 
জনসংখ্যাকে কিছুতেই বিনা বাধায় বাড়তে দেওয়া চলে না । জনমংখ্যা ও জীবন ধারণের 
জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে ভারসাম্যের- অভাব ঘটলেই প্রকৃতি দুভিক্ষ 
অনাহার, মহামারী, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জনসংখ্য। কমিয়ে দেবে এবং ভারসাম্য পুনগ্রতিষ্ঠিত 
করবে। কিভাবে জনসংখ্যা বা খান্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে সেটি ম্যালথুধীয় তত্বের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা: করলে ম্যালথাসের 
মতবাদের মধ্যে বেশ কিছু বাল্ব সত্য নিহিত রয়েছে দেখা যায় | 

বিজ্ঞানের পরবর্তী কার্যক্রম ম্যালথাসের জানা না থাকলেও তিনি কিন্তু সামাজিক 
গতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। : তংকালে প্রচলিত প্রগতির ক্রমবিবর্তনবিষয়কে আক্রমণ 
করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। গুডউইন প্রমুখ এই মতবাদের গ্রবক্তারা মানবের স্বাভাবিক 
সহায়তা সুবুদ্ধির উপর বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন। কিন্ত ম্যালথাসের মতে এগুলি সমাজ 
ও পারিপাঁ্থিকের চাপে বিধ্বস্ত হয়ে বাঁয়। বিশেষ ক'রে সম্পত্তির মালিকানা, 
পরিবারের ভবিষ্যৎ সংস্থানের চিন্তা মানুষের স্বভাঁব চরিত্রে অসংগতি এনে দেয় তাকে 


১০৮ জনসংখ্যাতত্ের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


'হীনতার দিকে'টেনে আনে। প্রাচুর্য থাকার সমর শিশুর জন্ম আনন্দের বিষর | কিন্ত 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তথাকথিত প্রাচুর্য হাঁস পাবে। তখনই আসবে দলাদলি, 
অশান্তি । 

ম্যালথাসের অর্থনৈতিক মতবাদ বিশেষ ক'রে তীর “দরিদ্র, আইনের" বিরোধিতার 
জন্যও তাকে অনেক সমালোচনার সন্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু অর্থ নৈতিক সুরক্ষার 
পরিপ্রেক্ষিতে তীর কুবি ও শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। এটি তীর 
জনসংখ্যার গতি সম্পর্কে ধারণার সঙ্গেও জড়িত। আ্যাভাম স্মিথ মূলধন সংগঠন ও 
জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক আলোচন! করেছেন। ম্যালথাসও স্বীকার করেন যে 
মূলধন তথা আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রা! প্রণাঁলীর কিছু 
সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সম্পদ বাড়ছে অথচ জনসাধারণ কোনই সুখ-্ুবিধা পাচ্ছে না 
এই ধরনের অবস্থার কথা স্মিথ একদমই উল্লেখ করেননি এটাই ম্যালথাসের অভিযোগ । 
তার মতে শিল্লোনয়নের সাথে সাথে কৃষি থেকে শিল্পের দিকে বিনিয়োগ ও আয় বাঁড়বে। 
কৃষি পিছিয়ে পড়বে এবং খাদ্য সমস্যা আরও প্রকট হবে। ম্যালথাসের অবশ্য রুষির 
উপর বেশী পক্ষপাতিত্ব ছিল। কিন্ত শিল্লোন্নতির প্রথম যুগেই তিনি কৃষি ও শিল্পের 
আয়ের পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ম্যালথাসের মতবাদ যথেষ্ট 
পরিমাণে গতিঝীল ও তথ্যভিত্তিক ছিল ব'লেই পরবর্তীকাঁলের কোনও তাত্বিকই তীর 
আলোচনা বাদ দিয়ে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারেননি : কেনেথ ই. হোল্ডিং" 
ম্যালথাসের বিশ্লেষণের প্রশংসা করেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পল, এরিক 
ম্যালথাসের গৌঁড়া সমর্বক। যদিও তার আলোচনায় অনেক আধুনিক পদ্ধতি তিনি 
প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত আধুনিক যুগে জনসংখ্যা তাত্বিকদের ম্যালথুসীয়, নব্য 
ম্যালথুষীয় ও ম্যালথাস বিরোধী এই তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যেই ফেলার চেষ্টা করা হয় । 

ম্যালথামের মতবাদের বিপরীতমুখী হ’ল মার্সীয় চিন্তাধারা । যদিও মার্কস 
জনসংখ্যা সমস্ত! নিয়ে বিশেষভাবে কখনও আলোচনা করেননি । তার ও এঞ্জেন স্বরে 
লেখায় জনসংখ্যা সম্পকিত ধারণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ম্যালথাস জনসংখ্যার 
ক্ষেত্রে প্রকৃতির অমোঘ নিদানকেই একমাত্র গ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু সমাজতন্তবাদীরা 
সর্বদাই চেষ্টা ক'রে মানবজীবনে পরিবর্তন আনায় বিশ্বাসী। স্থতরাং ম্যালথাসের 
স্বাভাবিক ব্বি্নকে এ'রা মেনে নিতে পারেননি। ম্যাঁলথাসের দরিদ্র আইন? 
বিরোগিতাকে এরা. হুচক্ষে দেখেননি। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক 
জীবন পরস্পর বিজড়িত এবং এর মধ্যে জনসংখ্যাকেই জীবনের নিয়ামক হিসাবে তিমি 
অধিক গুরুত্ব দিক্লেছেন। অপরপক্ষে মার্কস মনে করতেন সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত 


জনসংখ্যা নীতি ৮ ১৪৯, 


বিভিন্ন উৎপাঁদকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই হচ্ছে জনগণের জীবনের এবং সামাজিক 
গতিপ্রক্ৃতির নিয়ামক | 

মার্বসের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জনসংখ্যা বুদ্ধি পায়। সমাজের মুিমের 
ক্ষমতাশীল লোক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষপাতী । কাঁরণ অধিক জনসংখ্যার ফল অধিক 
শ্রমিক ও “অতিরিক্ত মূল্য" (Surplus value) স্থাষ্টর স্থবিধা। তার মতে শ্রমের কম: 
মূল্যায়ন বা নিয় মজুরী হার অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলশ্রতি। তিনি মনে করতেন 
যে প্রকৃতির ব্যবস্থ। এমনই যে অবাঞ্ছিত জনস্থষ্টি সম্ভব নয়। ্বারথীন্বেধীরা৷ জনসংখ্যার 
ভারসাম্যের অভাব ঘটায়। গ্রামের ক্ৃষিক্ষেত্র থেকে মান্ষকে টেনে এনে শহরের 
নিল্পক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য সুষ্টির কাজে লাগায়। দেখা যাচ্ছে মার্কসের রৃষি-শিল্প 
সম্পর্কের ধারণাও প্রাচীনপন্থী | ধনতান্ত্রিক শোষণই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, কোনও 
প্রাকৃতিক নিয়ম এ বিষয়ে খাটে না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবতিত ক'রে 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করলেই এ সমস্যার সমাধান হবে এটাই মার্কসের বিশ্বাস 
ছিল। শোষণমুক্ত সমাজে অতিরিক্ত শ্রমের যোগান থাকবে না। সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক বৈষম্য দূর হ’লে জন্মহার, মৃত্যুহার হ্রাস পাবে। কারণ নতুন সমাজ- 
ব্যবস্থায় শিশু শ্রমিক থাকবে না বরং শিশুকে মানুষ করা ব্যয়সাপেক্ষ হবে। লোকে 
তাই পরিবার বৃদ্ধিতে উৎসাহী হবে না। আধুনিক যুগেও কিন্ত এই ধরনের মতামত 
দেখা যায়। 

মার্কস ও ম্যালথাস জনসংখ্যা সমস্তাকে ছুটি পৃথক দৃষ্িভদদী নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। তীদের সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের মতবাদকে 
প্রভাবিত করেছিল । তাদের আলোচনার অনেক বিষয় রয়েছে যা আজকের পৃথিবীতেও 
প্রযোজ্য | কিন্তু জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ গতি নির্ধারণে উভয়েই ব্যর্থ হয়েছেন। মার্কস 
মনে করতেন সাম্যবাদ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত ক'রে সমাজতন্ত্রী দেশে 
জনসংখ্য। হাঁস করতে সক্ষম হবে ।  ধনতান্ত্রিক দেশে অমিক শোষণ সামাজিক অশান্তির 
কারণ হবে। ' কাত ধনতান্তিক দেশে উৎপাদন বিশেষ বুদ্ধি পেয়ে জীবনযাত্রার মান 
উন্নত হ’ল ।' অবশ্য শিল্পকেন্দ্ৰিক দেশগুলিতে সময় সময় কিছু বেকার সমস্তা দেখা দিলেও 
শ্রমিক সংগঠন ও রাষ্ট্র শমিকদের স্বার্থরক্ষার দায়ি যেভাবে নিচ্ছে মার্কস ত! কল্পনা 
করেননি। শ্রমিকরা এখন সমাজের শোষিত শ্রেণী নয়। ॥ 

মার্কদের তাত্বিক বিশ্বাস ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার গতিপ্রক্কতি সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে 
ত্রুটিযুক্ত করেছিল। ম্যালথাস কেবলমাত্র জনসংখ্যা আলোচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখায় 
মূল ব্যাপারটিতে অনেক পরিষ্কার ছিলেন। জনসংখ্যার সমন্তা তার কাছে জনস্মষ্ট 


১১০ জনসংখ্যাতব্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


ও দেশের সম্পদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাবের সমন্তা। অবশ্য তিনি এই 
সমস্তাকে বর্তমান পারিপা্িকের ভারসাম্যের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে 
দেখতে পারেননি । তবে তিনি এটা পরিষ্ধার বুঝেছিলেন যে একটা সীমার পর প্রকৃতি 
আর জনসংখ্যার ভার বহনে সমর্থ হবে না। মার্কস এই ভারসাম্যের অভাবের দিকে 
একেবারেই নজর দেননি। 

উৎপাদন বৃদ্ধি না ক'রে শুধু বণ্টন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়েই সব সামাজিক 
অসংগতি দুর করা যায় না পরবর্তীকালে সমাজতা্তিক দেশগুলিতেও জনমংখ্য| নীতি 
গ্রহণে কিছুটা অস্থিরত। পরিলক্ষিত হয়। মার্কম ও ম্যালথাসের পরবর্তী যুগে একটি 
দেশের সম্পদ, অমুনারে কাম্য জনসংখ্যা কি হতে পারে এ নিয়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি 
আলোচন! করেছেন। 

: বর্তমান যুগে কোন জনমংখ্যা তাত্বিক মাত্রেই সম্পদের সঙ্গে জনসংখ্যার সাধুজ্য 
আনার পক্ষপাতী ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে আগ্রহী । মানু দীর্ঘায়ু হয়ে স্বস্থ শরীরে 
কর্মগ্ম অবস্থায় পৃথিবী উপভোগ করুক এটাই কাম্য । নীতিগতভাবে কি ধনতান্ত্রিক কি 
সমাজতান্ত্রিক সব দেশেই জয়, মৃত্যুহার আয়ত্বের মধ্যে এনে জনসংখ্যাকে স্থিতিশীল 


করার পক্ষপাতী । কিন্তু যেহেতু জনসংখ্যার গতি প্রধানত জৈবিক কারণের উপর 
নিভরশীল নির্দিষ্ট নীতি প্রয়োগে সবসময় ফললাভ আশানুরূপ হয় না। 


6.2 জাতীয় উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্ত 


ম্যালথান, এবং মার্কস উভয়েই অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখঠার 
বিচারে প্রযনাসা হয়েছিলেন। ম্যালথাস উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হবার সম্ভাবনায় ভাবিত 
ছিলেন। আর মার্কস উন্নয়নের ফলটি কোন শ্রেণী বিশেষ ভোগ করবে এই আশংকাঁর 
নির্দেশ করেছেন। তাদের যুগ থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি । সম্পদ জনগণের 
জন্যই এবং সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার না৷ ঘটলে বহু সামাজিক সমস্তা দেখ! দেবে এ 
বিষয়ে আমরা অনেকেই সচেতন। বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার গতিপ্রক্কৃতি আলোচনা 
করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে জনসংখ্যার গতি ও গঠনের বাস্তব চিত্র অনেক 
ক্ষেত্রেই রচনা কর। হয়েছে। মোটকথা জনসংখ্যার সমস্তা এতই বাস্তব ও বহুমুখী যে 
একটি নি্দিষ্ট গতানুগতিক নীতিতে তাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশে বাস্তব 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার বিশ্লেবণ করতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে যথোপযুক্ত 
নীতি অবলম্বন করে সমস্তার মৌকাবিলা করতে হবে। ; 
অৰ্থনৈতিক উনের একটি বিধিম্দত পরিমাপ মাথাপিছু আয়, যদিও একে অতি 


জনসংখ্যা নীতি বি 

নিভ যোগ্য পরিমাপ বলা যায় না কারণ মাথাপিছু আর থেকে বণ্টন সম্পর্কে কিছু ধারণা 
করা যায় না। যাই হোক মাথাপিছু আয় বুদ্ধির অর্থ মোট আর যে হারে বাড়ছে 
জনসংখ্যা তার চেয়ে কম হাঁরে বাঁড়ছে। যদি বণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্যও থাকে ভবিষ্যৎ 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এক্ষেত্রে সম্ভব । ইউরোপীয় দেশে অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পিত- 
ভাঁবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা হয়নি! সেখানে উন্নয়নের প্রথম স্তরে বণ্টনের অসমত, 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা সবই দেখা গেছিল । ক্রমে ক্রমে উচ্চতর জীবনযাত্রার মানে 
আক্ুষ্ট হয়ে সাধারণের মধ্যে পরিবার সীমিত করে স্থাচ্ছন্দ্যের মাত্র! বাড়িয়ে তোলার 
বৌক দেখা গেছে। এইসব প্রবণত! আবার নতুন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে 
তীব্রতর করেছে। | 

আমেরিকায়" প্রধানত ইউরোপের নানা দেশের মানুষ পরিযান করে নিয়ে বসতি 
স্থাপন করল। প্রথমদিকে এখানে জীবনসংগ্রাম প্রবল ছিল। ক্রমশ পূর্ব উপকূলে 
লোকের ভিড় বেশী হতে থাকায় লোকে পশ্চিমদিকে বসতি স্থাপনে আগ্রহী হল ও 
প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে সুরু করল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সম্পদ সৃষ্টির ' 
কাজ দ্রুততর হল। ফলে এখন এদেশে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশগুলির মুখ্য স্থানে 
রয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তেমনভাবে 
একসাথে চলেনি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েট দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধকে তেমন 
গুরুতর মনে করার কারণ নেই। তবে বর্তমান পৃথিবীর ধারা অনুসারে এখানেও 
ব্যক্তিগতভাবে পরিবার বৃদ্ধির আগ্রহ কম | বাসস্থান এবং ভোগ্যব্রব্যের ঘাটতি বোধহয় 
কিছুটা মান্গষের বিবেচনাকে এ বিষয়ে প্রভাবান্বিত করেছে। সরকারীভাবে জনসংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণ করার নীতি কিন্তু তেমন জোরদার নয়। আবার চীন বেশ কিছুদিন পর্যন্ত 
এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থেকে হঠাৎ জন বিক্ষোরণের ( population explosion ) সম্ভাবনায় 
ভীত হয়ে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে পরিবার সীমিত করার প্রথা কার্যকরী করছে ও তাতে 
উল্লেখযোগ্য ফললাভ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার মতন ছোট দেশে যখন উন্নয়নের 
প্রভাবে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য কমে এন তখন অতিরিক্ত আয় যাতে বাড়তি জনসংখ্যার 
ভরণপোষণে ব্যয়িত না হয়ে যায় সেকথা ভেবে রাষ্ট্র ভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি 
গ্রহণ করল। স্থতরাং উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার আয়তনের বিচার এক এক 
দেশে এক একরকমভাবে ঘটছে । 

এ বিষয়ে ুম্পষ্ট ধারণা করতে গেলে আমাদের আরও একটু বিশদ আলোচনায়: 
যেতে হবে। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে যে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটলে জনসংখ্যা 
ক্রমশ হ্রাস পায়। সব দেশে একই সময়ের মধ্যে একইভাবে এই ঘটনা ঘটেনি। 


১১২ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকায় ) 


একটা! কথা মনে রাখতে হবে যে মানুষ একদিকে সম্পদ সু্টি করে ও অন্যদিকে সম্পদ 
ভোগ করে। সুতরাং সম্পদ স্ষ্টির কাজে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করে যদি জনসম্পদ 
নিয়োগ করা যায় তবে জনসংখ্যা বুদ্ধির সমস্যা তেমন নিদারুণ হবে না। 

জীবনযাত্রার মান উন্নত হ'লে স্বাভাবিক নিয়মেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার কমে যাবে। 
বুধারেন্ট সম্মেলনে উত্ন৪ন জয় নিরোধের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ব্যবস্থা ভারতের নেতৃত্বে 
উন্নয়নশীল দেশগুলির এই শ্লোগান বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল । 

সত্যি কথা বলতে গেলে জনসংখ্যা সমস্ত৷ গতিশীল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের, 
সুচনাকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়ল । 
শিশু শ্রমিক গ্রহণ করার বিরুদ্ধে যুক্তি গড়ে উঠল। শিশুদের মানুষ ক'রে তোলা 
ব্যয়সাপেক্ষ হ'ল। হয়ত রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে কিছু দায়িত্ব নিতে হ'ল। এইভাবে 
শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি দায়সাপেক্ষ হয়ে দাড়াল। ভাল কারে ছেলেমেয়ে মান্য করব এই 
আশা নিয়েই বাবা মা কম ছেলেমেয়ে জন্মাক এই সিদ্ধাপ্ত নিলেন। ক্রমশ যখন এই 
শিশুরা বড় হবে তখন তাদের বাবা মা বদ্ধ হবেন। উন্নয়নের ফলে মানুষের আয়ু এর 
মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নতুন সমাজের বৃদ্ধবৃদ্ধাকে ভরণপোষণ সমস্ত! হয়ে দীড়াবে। 
সেখানেও হয়ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে যেমন নাকি অনেক পাশ্চাত্য দেশে 
আজকাল দেখা যাচ্ছে। 

এহন ভারতের বর্তমান অবস্থার সামান্য আলোচনা ক'রে এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক ॥ 
এদেশের পক্ষে এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক কথা যে 35 বছর ধরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


পরিকল্পনা করা হ'লেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বিশেষ কিছু উন্নত হয়নি 


এর একটি প্রধান কারণ অবশ্যই বণ্টন ব্যবস্থার ক্রটি। আবার একই সময়কালের মধ্যে, 


জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি, সরকারীভাবে চালু হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিরোধে তা! 
অসমর্থ হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার দেখা গেছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 
196171এর তুলনায়ও 1971-81 তে সামান্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । এই সামান্য 
হারে বৃদ্ধির সংখ্যাগত পরিমাণ কিন্তু নগণ্য নয়। 1981র পরবর্তীকালে শোনা যাচ্ছে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মন্দীভূত হয়ে বাত্সরিক 2:5 থেকে 2:2 তে নেমে এসেছে। তবুও 
1983 তে জন্মহার হাজারে 33:6 ও ইৃত্যুহার হাজারে 11:90 দেখ। যাচ্ছে 1 


নয়। এখনও শিশুমৃত্যুর হার 1000 এ 110 জন। 1961-71 ও 1971-81 র মধ্যে 
5 বছরের নীচে শিশুর সংখ্যা শতকরা 13 ভাগ হ্বাস পেয়েছে এবং 10 বছরের নীচে 
শিশুর সংখ্যা শতকরা 10 ভাগ হাঁস গেয়েছে । পরবর্তীকালের জনসংখ্যা গঠন, 


জনসংখ্যা নীতি | ১১৩ 


জনগোষ্ঠীর মধ্যে নির্ভরতার হার" প্রভৃতি এর দ্বারা প্রভাবিত হবে সন্দেহ 
নেই। 

- পাশ্চাত্য দেশের “স্থিতিশীল জনসংখ্যার" ধারণা ভারতের সরকার ও বিদগ্ধ শ্রেণীকে 
যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে মনে হয়। প্রজনন ও মরণশীলতার সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা 
গ্রহণ করে আগামী 20-30 বছরের মধ্যে জনসংখ্যা কি হাতে পারে তার জন্য আলোচনা 
গবেষণার অন্ত নেই। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর আগেই নীট সংজনন হাঁরকে 
1এএন জনসংখ্যার স্থারিত্ববিধান করা' নাকি একান্তই জরুরী | এজন্য সরকারী মতে 
জন্মহার হাজারে 21 জন মৃত্যুহার হাজারে 9 জন হতে হবে । শিশু মৃত্যুহার হাজারে 60 
জনে নামাতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা নীতি রচিত হচ্ছে । ভারতের জনসংখ্যা 
নীতি সাধারণভাবে পরিবার সীমিতকরণ বা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে জন্মশাসন 
রীতির প্রবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ব'লে মনে হয়। চীন দেশ 1970 থেকে 1984 র 
মধ্যে জনসংখ্যা বুদ্ধির হার শোনা যাচ্ছে বাৎসরিক 26 থেকে 15 এ নামিয়ে আনতে 
পেরেছে । পাশ্চাত্য দেশগুলি এই দৃষ্টান্তকে খুব উল্লেখযোগ্য মনে করে । আমরাও 
এই উদ্বাহরণে অনুগ্রাণিত। চীনের এক সন্তান পরিবারের ধারণ। সাধারণভাবে কতটা 
গ্রহণযোগ্য এমব তলিয়ে দেখার সময় হয়নি। যাই হোক জনসংখ্য। নীতি এখনও 
আমাদের দেখে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির ভিন্ন আর বিশেষ 


কিছু নয়। 


6:8. জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণ নীতি 

স্ষ্টির প্রথম ধাপ বিবাহ, কারণ সামাজিক অনুশাসনের জন্য এখনও অবিবাহিত 
অবস্থায় সন্তান উৎপাদন তুলনামূলক যথেষ্ট কমই হয়ে থাকে । বিবাহের বয়স স্বী-পুরুষ 
উভয়ের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দিলে জন্মদানে সক্ষম অবস্থার মৈথুনকাল হ্রাস পাবে ফলে 
জন্মহার কমবে । সেজন্ত আইনের সাহায্যে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি বা একাধিক বিবাহ 
নিষিদ্ধ করা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। স্রী-পুরুষ অন্পাতের উপর নির্ভর 
করে বিবাহ প্রথা গড়ে উঠে। যেখানে স্ত্রীরা সংখ্যায় কম সেখানে এক নারীর একাধিক 
স্বামী বা বিশেষ ক'রে বিধবা বিবাহের প্রচলন বেশী। আবার অপরক্ষেত্রে একজন 
পুরুষ একাধিক স্্রী-গ্রহণ করে থাঁকে। দ্বিতীয় অবস্থায় জন্সহার বেশী হবার সম্ভাবনা 
অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে । বিবাহ সম্পর্কিত অনুশাসন জন্মহার নিয়ন্ত্রণের সর্বাপেক্ষা 
সহজ ও কার্যকরী পদ্ধতি ব'লে মনে হয় । 

পরিবার সীমিতকরণ বলতে আমর! অবশ্য বিবাহিতদের ক্ষেত্রে জন্মশীসন পদ্ধতি 


৮ 


১১৪ জনসংখ্যাতিবের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকাঁয় ) 


গ্রহণ বুঝি । সেটি সাধারণত তিনভাবে হ'তে পারে । প্রথমত বিবাহিত জীবন- 
যাপন কালে নানা পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে সম্পূর্ণ প্রজনন ক্ষমতাকে জন্ম স্থ্টর কাজে না 
লাগান দ্বিতীয়ত স্থানবিশেষে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ করলে গর্ভপাত ঘটান। 
তৃতীয়ত. প্রজনন ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দেওয়।। সাধারণভাবে বলতে গেলে 
প্রথম পদ্ধতি বেশী গ্রহণযোগ্য কারণ ত! নমনীর। কিন্তু রত জনসংখ্যা হাঁস যেখানেই 
ঘটেছে সেখানে অপর দুই পদ্ধতি বেশী কার্যকরী দেখা যাচ্ছে। 

প্রথম পদ্ধতির নানাপ্রকার ভেদে আছে এবং স্বামী-স্ত্রী নিজেরাই এইগুলি গ্রহণ 
করতে পারেন। কৌনগরকম ওুষধপত্র ব্যবহার না করেও এ পন্থা অবলম্বন করা 
সম্ভব। যেমন সংযম পালন ও দিনগোণা পদ্ধতি । 

প্রথমটি বাস্তব জীবনে তেমন সম্ভবপর না হ'লেও দ্বিতীয়টি চেষ্টা করলে গ্রহণ করা 
সম্তব। এটি সংজননের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে । যদিও 
এই পন্ধতি সবসময় সার্থক নাও হতে পারে । তবে এই ধরনের পদ্ধতির অন্ত 
অসুবিধা বা জৈবিক কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। 

সঙ্ঘমকালে বিভিন্ন আচ্ছাদন বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেও গর্ভসধশর বন্ধ 
করা যায়। এগুলি নিয়মিত ও সঠিক ব্যবহার নিঃসন্দেহে দিনগোণা পদ্ধতির চেয়ে 
জন্মশাসনের ক্ষেত্রে বেশী নির্ভরযোগ্য । এদের ব্যবহারের ফলে অনভিপ্রেত সন্তান স্থষ্ট 
এড়ানো যায়। কিন্ত ক্রমান্বয়ে এই পদ্ধতিপ্তলি গ্রহণ অনেক সময় বিরক্তিকর হয়ে ওঠে 
এবং অনেকক্ষেত্রেই কিছুদিন পর. এগুলির সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর অনীহা দেখা দেয়। 
এগুলির জৈবিক প্রতিক্রিয়া সন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। অধুনা অতি সহজ 
পদ্ধতি জন্ম নিরোধক পিল সেবন। খতুচক্রের সঙ্গে সঠিক হিসাব রেখে এই পিল সেবন 
করতে হয়। পিল” উন্নত দেশগুলিতে খুব জনপ্রিয়। পিল সেবনের সময়ে সন্তান 
সম্ভাবনা ঘটে না। তবে ‘পিল’ বন্ধ করলে শোনা যায় খুব দ্রুত গর্ভদঞ্চার হয়। অধিক 
দিন পিল সেবন করলে অনেকসময় কতকগুলি কষ্টকর পার্শ উপসর্গ দেখা যায়। 
বর্তমানকালে আবার দেখা যাচ্ছে অধিকদিন পিল সেব্নকাঁরী মহিলার! নানা দুরারোগ্য 
ব্যাধির শিকার হচ্ছেন। এই সমস্ত পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করতে পারলে তবেই 
জন্সশাসন সার্থক হতে পারে । দিনগোপ। পদ্ধতি বাদে আর সবক্ষেত্রেই কিছু ব্যয় হয় 
যা উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র মানুষ অনেক সময় করতে চায় না। 


অস্থায়ী জন্য নিরোধের আরেকটি প্রণালী হ’ল জরায়ুর অন্তঃস্থিত জন্ম নিরোধ 


ব্যবস্থা। এর মধ্যে বহুল প্রচারিত পদ্ধতি পলিথিন বা স্টেনলেস স্টীল তৈরী লুপ 
জরায়ুতে সংস্থাপন । ‘লুপ’ চিকিৎসকের সাহায্যে খুব সংজে স্থাপন করা৷ যায়। আবার 


কোনও 


জনসংখ্যা নীতি ১১৫, 
প্রয়োজনবোধে অপসারণও করা যার। কিন্তু লুপের ক্ষেত্রেও পার্থ উপসর্গ দেখা দিতে 


পালে। : আবার অনেকক্ষেত্রে উপযুক্ত নানা উপসর্গগুলি দূর করা বা লুপ অপসারণ না 


করার ফলে মহিলারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন দেখা গেছে । সাধারণভাবে বলতে গেলে 
এইসব কৃত্রিম জন্মশাঁসন পদ্ধতি জন্মনিরোধে যথেষ্ট সার্থক । ‘পিল’ বা লুপ ব্যবহারকারী 
মহিলাদের পরবর্তীকালে সন্তান প্রসব করলে সেই সন্তানের মধ্যে কোনও অস্বাভা- 
বিকতাও লক্ষ্য করা যায়নি। তার প্রত্যেকটি পন্ধতিরই কিন্তু অস্থবিধা.আছে। 
যেকোনও লক্ষ্যে পৌঁছাতেই _ মানুষকে কিছু না কিছু অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়| 

গর্ভ 'নিরোধের থেকে গভনাশ আরও একধাপ এগিয়ে যাঁওয়া। গভাশের প্রধান 
অন্থবিধা হ'ল সামাজিক দিক থেকে এর স্বীকৃতি কম। কারণ অনেকে গভাঁশকে 
জীবহত্যার সামিল মনে করেন | যাই হোক অনভিপ্রেত জন্মরোধে ভ্রুণ হত্যা বহুকাল 
থেকেই প্রচলিত। বর্তমানে অনেক দেশে গভ নিরোধ আইন পাস কারে এ প্রথাকে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে সে দেশে জন্মহারও যথেষ্ট হাস পেয়েছে। জাপানে 
এই প্রথা আইনানুগ । সোভিয়েট রাশিয়াতে জন্সশাসন অপেক্ষা মহিলারা অনেকসময় 
গর্ভপাতের সাহীষ্যই বেশী নিয়ে থাকেন। রুমানিয়া এই প্রথার উপর প্রথমে নির্ভর 
করলেও বর্তমানে একে বেআইনী ঘোষণা করেছে। ভারতেও গভ মোচন আইন 1971 
সনে পাশ করা হয়েছে । গভর্মোচন অবশ্য উপরে বগিত পদ্ধতিগুলির থেকে বেশী 
সময় ও ঝুঁকির ব্যাপার । যত বেশী দেরী হয়ে যাবে ততই ঝুঁকি বাড়ে । চিকিৎসকের 
সাহায্য না নিয়ে এ কাজ করলে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী থাকে । 

জন্ম নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে নিভ রযোগ্য পদ্ধতি বন্ধ্যাকরণ ও নিবীর্জকরণএর ফলে নারী 
পুরুষ তাদের প্রজনন ক্ষমতা পুরোপুরি হারায় । অস্ত্রোপচারের সাহায্যে প্রজনন ক্ষমতা 
নষ্ট করা হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে অতি অল্প আয়াসে এই অস্ত্রোপচার করা যায়। . 

স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে এই অস্ত্রোপচার আরেকটু কঠিন। উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্র, অজ্ঞ 
জনমাধারণের মধ্যে অনেকে মনে করেন এটি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা। তবে অল্প 
বয়সে এই ধরনের অস্তোপচারের ফল শারীরিক, বিশেষ ক'রে মানসিক ক্ষতি কতটা 
হতে পারে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অন্থসন্ধান ক'রে দেখা হয়নি । সাধারণত কয়েকটি শিশু 
জন্মের পর এই পদ্ধতি গ্রহণ করা ঘুক্তিনন্গত। কারণ দুএকটি শিশুর জন্মের পরেই যদি 
প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, এবং শিশুদের যদি অল্প বরসে মৃত্যু হয় তখন ম। বাবার 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠবে। 

জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্ধতিগুলি জীববিদ্যা চিকিৎসাবিষ্ঠার সন্দে বিশেষভাবে 
সম্প্বযুক্ত। জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পদ ও অর্থ নৈতিক কার্যক্রমের সম্পর্ক অর্থনীতিবিদ 


১১৬. জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


নির্ধারণ করবেন এবং সংখ্যাও ভোগ্য সম্পদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটছে, কিনা 
বিচার করে দেখেন | জনসংখ্যার গতি কি, বিভিন্ন জন্মহার মৃত্যুহার, সংজনন হার 
প্রভৃতির পরিমাপ দেখান সংখ্যাতাত্বিকের কাজ। আবার জন্সহার, মৃত্যুহার প্রকৃত ক্ষেত্রে 
পরিবর্তনের জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় সেকথা জীববিদ্যা, বিশারদ ও চিকিৎসকর! 
বলবেন। প্রকৃত জনসংখ্যা তত্ববিদ এদের সকলের মতামতকে ও কার্যপ্রণালীকে একত্রিত, 
করে জনসংখ্যা নীতি নির্ধারণ করবেন আশা করা যায় । 


6.4 জনজীবনের গুণগত উৎকর্ষ সাধন নীতি 


জনসংখ্যা নীতির ধারণা করতে গেলে আমরা সব সময়েই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতিতে, 
চলে আসি।. কিন্ত জনসংখ্যা নীতি আরও ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ । জনত! সরকারের সময়, 
প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই “পরিবার পরিকল্পনা নীতি র পরিবর্তে ‘পরিবার কল্যাণ; 
নাতি! প্রবর্তনের কথ বলা হয়। পরবর্তী সরকার নামটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন । 
কিন্ত শুধু নাম পরিবর্তনে নীতি পরিবর্তন হয় না| প্রকৃত বিচারে জনসংখ্যার গুণগত 
উৎকর্ষ সাধন কিন্তু সবচেয়ে উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী জনসংখ্যা নিয়ন্তণ পদ্ধতি । মানুষের জন্ম 
অনেকটাই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল দেশে অনগ্রসর জনগণের 
মধ্যে জোর করে নিয়ন্ত্রণ নীতি চাপিয়ে বা! মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এদিকে পরিচালিত কর! 
নৈতিক এমনকি রাজনৈতিকভাবে সমথনযোগ্য তা কিনা, ভেবে দেখার সময় এসেছে । 
অস্্োপচারকে আকর্ষণীয় করার জন্য যে পরিমাণ ব্যয় করা হয় তার কিছু অংশও যদি 
বাসস্থান ও বিনোদনের উপকরণ যোগানোর জন্য ব্যবহার কর! যেত তাঁর ফলাফল কি 
হতে পারত একথা তেমন চিন্তা করে দেখা হয় না। K 

ভনসংখ্যার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রথমেই অবশ্য যে ব্যবস্থ। নেওর দরকার তা গ্ভিনী, 
মা ও সগ্ভজাত শিশুর পুষ্টির ব্যবস্থা । শুধু তাই নয় শিশু মৃত্যুহার রোধ করার জন্য 
গ্রসবকালেই উপযুক্ত শিক্ষিত ধাত্রীর সাহায্যের ব্যবস্থা করা দরকার । প্রস্থৃতিকে পৃথক: 
রাখার বহু পুরাতন প্রথা এদেশে প্রচলিত। এটি একটি অতি স্থপ্রথা। প্রস্তুতি এতে 
উপযুক্ত বিশ্রাম পায় ও সদ্যোজাত শিশু বাইরের সংক্রামণ রোগ থেকে রক্ষা পায়। কিন্ত 
এই প্রথা এখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অর্থাৎ প্রসব কার্ধ অমলিন জ্ঞানে প্রস্থতি ও শিশুকে 
অপরিষ্কার অবস্থায় রাখা হয়ে থাকে। পরিবার কল্যাণের প্রথম কথাই বোধ হয় প্রাক্‌, 
গ্রমব প্রমবকাঁলীন ও প্রদবোত্তর অবস্থার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া । 

এর পরেই আসছে পুষ্টি বিধান। দেশের জলবায়ু অনুসারে খাদ্যাভ্যাস ধীরে ধীরে 
গড়ে ওঠে, অস্ত দেশে অনেক সমর উন্নত দেশের অনুকরণ খাদ্য তালিকার পরিবর্তন: 
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সাধন করতে গিয়ে হয়ত সঠিক পথে চলে না। যেমন গ্রীক্মপ্রধান দেশে জান্তব প্রোটিন 
লীতপ্রধান দেশের সমান পরিমাণে গ্রহণযোগ্য কিনা এটা আমাদের মতন দেশে ভেবে 
দেখার একান্ত প্রয়োজন আছে । স্থলভে আঞ্চলিক খাদ্য যা পাওয়া যাবে তারই সুষম 
ব্যবহার করলেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যাঁ। পুর জন্য দরকাঁর শরীরের গঠন ও 
কায়িক শম অনুনারে রুচিপূর্ণ উপযুক্ত আহার্ষের ব্যবস্থা ৷ অনুন্নত দেশে অনেকসময় মানুষ 
অর্ধহারে অভ্যস্ত হয়ে বার এই অর্ধহার থেকে আমে স্বাস্থ্যহানি ও শ্রমবিমুখত। | 
আবার আয় বৃদ্ধি ঘটলে যে সবসময় খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হয় তা নাও হতে পারে। 
উন্নত দেশের সংস্পর্শে এসে অনুন্নত দেশের মানুষও এখন নতুন নতুন ভোগ্যন্রব্যের 
সন্ধান পেয়েছে । ধনিক শ্রেণীর মধ্যে এদের বহুল প্রচার রয়েছে । দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর এদের অনুকরণে নান! ভোগ্যবস্ত সংগ্রহের আকাজ্জী বেড়ে যাচ্ছে। ফলে জীবনের 
গুণগত উৎকৰ্ষ সাধনের প্রথম ধাপ পুষ্টিসাধন এই লক্ষ্য থেকে মানুষ সরে যাচ্ছে। 
অনুকরণ পুষ্টির ক্ষেত্রে যে কত ভ্রান্ত ধারণার স্ষ্টি করে একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা 
যাবে। মাতৃদুগ্ধ শিশুর একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য । আবার শিশু 
মাতৃদুঞ্ধের উপর নির্ভরশীল হলে মাতার পরবর্তী গর্ভসঞ্চারের সভ্ভীবন! অনেক হাস 
পাঁর। শিশুকে রত্রিম শিশু খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়ে আধুনিক হবার চেষ্টায় এখন 
অনেক অনুন্নত দেশের মায়েরা অগ্রণী । ফলে শিশুর ভরণপোষণে ব্যয় বাড়ছে, কিন্ত 
উপযুক্ত পুষ্টিসাধন হচ্ছে না। এই ব্যয় মায়ের পুষ্টিসাধনের জন্যই হওয়। দরকার ছিল । 
শিশু সাথে সাথে উপরূত হত। 

পু্টিসাধনের সাথেই আসে চিকিৎসা ও শিক্ষার কথা । ভারতে নান! শ্লোগানের 
মতন ‘২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা" এটিও খুব জনপ্রিয় । কিন্ত 
“সকলের জন্য স্বাস্থ্য’ মানে কি শুধু চিকিৎসক উষ্ধ বর্জিত কতকগুলি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন 
করে “মাথাপিছু চিকিৎসা কেন্দ্রের’ লক্ষ্য মাত্রায়. পৌছান? স্থপুষ্টির সঙ্গে কতকগুলি 
স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে পারলে এমনি মানুষ স্থস্থাস্থ্ের অধিকারী হয় ও চিকিৎসার 
প্রয়োজন কমে যায়। এর মধ্যে একটি হল পানীর জলের স্থব্যবস্থা ও অপরটি উপযুক্ত 
ভাবে ময়লা নিষ্কাশন । এই ছুটির অভাবে অনেকসময় নানা সংক্রামক ব্যাধি দেশে 
ছড়িয়ে পড়ে। 

তখন দামী ওষুধ প্রয়োগ করে রোগ নিবারণ কি জনন্বাস্থ্য উন্নতির সঠিক পথ ? 
গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা ও নগরাঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় ময়লা নিষ্কাশন বা 
ময়লার পূর্ণ ব্যবহারের কার্যপ্রণালী গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন । এর ফলে স্বল্প ব্যয়ে ও 
প্ররামে অনেক হুফন পাওয়। যাবে। 'স্বাস্থোর যত্ব নাও' এই ধরনের কার্ষপ্রণালী গ্রহণ 
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কারে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উন্নতিবিধান ও সেই সাথে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে বিবাহ, 
কম সন্তানের জন্মদানের গুরুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা যেতে পারে । 
এগুলি জনশিক্ষা কার্যস্চীর অন্তর্গত। সবদেশেই উচ্চশিক্ষা মুষ্টিমের মানুষের মধ্যে 
সীমাবন্ধ। আর শিক্ষা বলতে শুধু ভাষাজ্ঞান বা গাণিতিক জ্ঞান বোঝায় না। শিক্ষার 
অর্থ মানুষকে উন্নত জীবনযাত্রা গ্রণালীর সঙ্গে পরিচয় করান। যেহেতু বই-পত্রে এই সব 
ধারণী পাওয়া যায় তাই সাক্ষর মানুষ নিজের চেষ্টায় এই জ্ঞানাজণ করতে পারবে বলেই 
সাক্ষরতার দিকে জোর দেওয়া হয়। আবার জীবনযাত্রার জন্য অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত 
হতে হবে। এর প্রথম ধাপই হ'ল হিসাক_কি কাঁজ বা৷ কোন জিনিষের জন্য কত পেলাম 
ও কত দিলাম। সাধারণ গাণিতিক বিদ্যার প্রয়োজন এখানেই ৷ এছাড়া পরিবেশ ও 
সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা উচিত। যে যে পেশায় লিপ্ত তার 
পেশাগত জ্ঞান কিছুটা থাকা দরকার । অবশ্য কাঁজের অভিজ্ঞতা এই ধরনের শিক্ষা দেয়। 
তবে পু'থিগত শিক্ষারও কিছু মূল্য আছে। শিক্ষা মাকে উন্নত জীবনযাত্রা প্রণালীর 
সঙ্গে পরিচয় করায়। বিভিন্ন বিষয় মানুষের সঠিক ধারণা দেয়। জনজীবনের উৎকর্ষ 
সাধনে শিক্ষার মূল্য অপরিসীম । শিক্ষা জনসংখ্যার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে । 
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একাধারে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনজীবনের উৎকর্ষ সাধন নীতি গ্রহণ করলে দেশে 
একটি নতুন সমস্যার স্থচনা হয়। উন্নত দেশগুলি এ সমস্তার সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের 
সেই অভিজ্ঞতার থেকে পূর্বভাবনা করা উচিত। আঁমরা আগেই দেখেছি যে জনসংখ্যা 
নীতির ছুটি আবশ্যকীয় কার্যক্রম জহর হস ও মৃত্যুহার হ্রাস । জন্মহার যদি বৎসরের 
পর বৎসর হ্রাস পেতে থাকে ক্রমশ ভবিষ্যতে অল্প বয়সে অর্থাৎ ধরা যাক 14 বছর পর্যন্ত 
বালক বালিকার সংখ্য! তুলনামূলকভাবে কমে আসবে । মধ্য বয়সে লোকসংখ্যা বাড়বে । 
জীবনের গতিপথে মৃত্যুর প্রভাব বেশী বয়সে বেশী কার্ধকরী। মৃত্যুহার হাস পাবার 
অর্থ প্রতি গোষ্ঠীতে বয়ঃসীমায় আরও এগিয়ে যাওয়া। ফলে জীবনের গতিপথে 
বর্তমানের মধ্যবয়সী লোকেরা যখন ভবিষ্যতের বৃদ্ধত্বের স্তরে এসে পড়বেন তখন বর্তমানের 
বালক বালিকাদের যুবা বয়ন । মধ্যকালেই মানুষ উপার্জন ক'রে ও পরিবারের ভরণ- 
পোষণ করে থাকে। নিজেরা যে সন্তান সৃষ্টি করবে তাদের দায়িত্ব নিজেদের উপর থাকবে 
এটি সহজ কথ|। কিন্তু বৃদ্ধবৃদ্ধারা যারা বর্তমান মধ্যবরস্কদের সথষ্টি করেছে তাদের দায়ি 
নিতে এরা কতটা ইচ্ছুক হবে তা সমস্যার বিষয়। 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অর্থ পরিবার সীমিতকরণ। পরিবারে লোকসংখ্যা কম থাকলে 
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ব্যক্তিস্বাতন্ত্য বাড়ে ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় । শিশু পালনে একটা আনন্দ আছে। কিন্তু 
বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস পার, নৈরাশ্যের ভাব বেশী থাকে গতিশীল সমাজে 
তাই তারা সহজে অপাঙতেয় । এদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিতে স্বাভাবিকভাবে মধ্য 
বা যুবা-বয়সীরা পছন্দ করবে না। বড় পরিবারে শিশু, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, মধ্যবয়স্ক, যুবক সকলেরই 
সংখ্যা বেশী । প্রত্যেক বয়ন শ্রেণী নিজেদের একটা গোষ্ঠী বা সঙ্গী পায় । কিন্তু ছোট 
পরিবারে মোটামুটি সকলেই কিছুটা সঙ্দীহীন। অল্প বয়সে গতিশীলতা থাকে, পরিবারের 
বাইরেও সঙ্গী নির্বাচন করা যায় নানা কাজকর্মে লিপ্ত থাকা যায় যা বেশী বয়সে সম্ভব 
নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে মানুষ দীর্ঘায়ু হয়েছে । কিন্তু অবাঞ্ছিত নিঃসঙ্গ 
জীবন কি জীবনের গুণগত উৎকর্ষ সাধন করতে পারে? 

অবশ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে মানুষ বেশী বয়সেও 
নীরোগ, কর্মক্ষম থাকতে পারে। তাই বরস্ক ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কর্মে অবসর 
নেবার বয়স বৃদ্ধি করা উচিত। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সেও যাতে কম অমের প্রয়োজন 
হয় এমন কাজে বয়স্করা অন্তত আংশিকভাবে লিপ্ত থাকে তার জন্যও সচেষ্ট হওয়া দরকার । 
আধুনিক ছোট পরিবারে পরিবারের বাধন আলগা হয়ে যায়। তাই কর্ণক্ষম নয় এমন 
বুদ্ধ বুদ্ধাদের এসব পরিবারে ঠাই পাওয়া মুস্কিল । বর্তমানে পরিবারের পরিবর্তনের সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্র এদের 
বসবাস, ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিবারের অন্তান্ত ব্যক্তিরা 
আংশিক বা সামগ্রিক ব্যয়ভার গ্রহণের দায়িত্বও নেন। 

ভারতে বয়ঃজ্যে্টরা বহুকাল ধরে সম্মানের আসনে রয়েছেন । কায়িক শরম বা'অর্থ 
উপার্জন সম্ভব না! হ’লেও তারাই পরিবারের মুখ্য স্থানে অধিষ্ঠিত। তাদের পরামর্শ ও 
পরিচালনায় পরিবারের সকল কাজ হয়ে থাকে । অতীতের একান্বর্তী পরিবারে বৃদ্ধ" 
বৃদ্ধাদের স্থান অনেক উঁচুতে ছিল। তাদের মতামত অগ্রাথ কর। পরিবারের কারুর 
পক্ষেই সাধারণত সম্ভব হত না। অবশ্য এই সব বৃদ্ধবুদ্ধারা আধুনিক যুগের পরিবার- 
ভুক্তদের তুলনায় হয়ত কম বয়সী ছিলেন। আবার শুধু পরিবারে নয় গ্রামেও বয়ঃজ্যেষ্ 
লোকেদের পরামর্শ সকলে শুনে চলতে ইচ্ছুক ছিলেন। তারা মাতব্বর স্থানীয় হতেন । 

বর্তমানে সর্বত্রই তরুণরা স্বনির্ভরশীল, স্বাধীন জীবনে আগ্রহী । পাশ্চাত্য দেশে তরুণ, 
প্রো, বৃদ্ধদের একসাথে বস্বাস রীতি বেশ কমে আসছে। এদের মধ্যে বৃদ্ধ বৃদ্ধার! 
সমাজে পৃথক গোষ্ঠী সৃষ্টি করছে। জনসংখ্যার গঠনও এমন দীড়িয়েছে যে বৃদ্ধ বৃদ্ধার! 
সংখ্যায় নেহাত কম নন। তাই ‘বুড়িয়ে যাওয়ার” সমস্তা ওদেশে প্রকট । এবং বার্ধক্যকে 
মেনে নিতে মীনুষ ভীত । মা, বাবা ও অবিবাহিত! সন্তান নিয়ে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র পরিবারের 


২০ জনসংখ্যাতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ( ভারতের পটভূমিকাঁর ) 


রীতি আমাদের দেশেও চলে আসছে । অবশ্য পরিবার সীমিত হ'লেও এদেশে পরিবার 
বন্ধনের মর্ধাদা এখনও অনেকটাই ররেছে। বৃদ্ধ বু্ারা তাদের সন্তানদের সঙ্গেই জীবন 
কাটান। গ্রামাঞ্চলে এ প্রথা যথেষ্ট বর্তমান । তবুও বৃদ্ধ বরসের সমস্তা নিয়ে এখানে 
‘কিছু কিছ ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন বয়সের মাঁভষের সংমিশ্রন ও একত্রে থাকার 
একটা সুস্থ দিক রয়েছে। যুবা বয়সের উদ্দামতা একত্র সংযত হয় আবার বুদ্ধ বয়সের 
নিঃসঙ্গতা দূর হয়। মধ্য বরসের মানব যখন জীবন সংগ্রামের গভীরে ব্যস্ত জীবনযাপন 
করছে তন বৃদ্ধবৃদ্ধারা শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সঙ্গদান করলে পরিবার ও সমাজ 
উভয়েই লাভবান হয়। তাই পাশ্চাত্য অনুকরণে ৃদ্ববৃদ্ধাদের পৃথক আবাসস্থল তৈরী 
ক'রে ভরণপোষণের ভার নেওয়াই বার্ধক্য সমস্তা সমাধানের একমাত্র উপায় মনে করা! 
যায়না । দেশ, কাল, চিরাচরিত প্রথা ভেদে এদেশে অন্য পথে চিন্তা কর! উচিত। কারও 
কারও মনে বাক্যে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করলে এদেশের মানুষ যৌবনে পরিবার 
বৃদ্ধি থেকে বিরত হবে। কারণ সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তান সাধারণ মানুষ বার্ধক্যের 
সবল বলে মনে করে। এই মত কতটা যুক্তিসঙ্গত ত] অবশ্য পরীক্ষ। ক'রে দেখা 


হয়নি । এই মনোভাব নিয়ে সন্তান সৃষ্টির প্রবণতা পরিবর্তিত হচ্ছে কিনা তাও জান! 
সম্ভব নয়। 


6.6 ভারতের জনসংখ্যা! নীতি ও ভার মূল্যায়ন 


বর্তমান ভারতে জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ। 
সীমিত করতে লোককে অনুপ্রাণিত করাই এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য মনে হয়। 


পৃথিবীর মধ্যে ভারতই বোধহয় প্রথম দেশ যেখানে সরকারীভাবে পরিবার নিয়ন্ত্রণ নীতি 
গ্রহণ করা হয়েছে। 1951 সনে প্রথম এই নীতি চালু করা হয় তার আগে ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টার কিছু কিছু নজির আছে। 


যেমন অধ্যাপক রঘুনাথ দোস্ত কার্ভে 1925 সনে 
পরিবার পরিকল্না ক্লিনিক স্থাপন করেন। 1949 সনে শ্রীমতি বনব্তী রাওএর নেতৃত্বে 


বোম্বাইতে পরিবার পরিকল্পন! সমিতি গঠিত হয়। এ বিষয়ে 1951 সন থেকে সরকারী 
উদ্যোগের মূল লক্ষ্য জনসাধারণকে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে এ 


ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহী করা এবং সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি যাতে সকলের কাছে 
সহজলভ্য হয় তার ব্যবস্থা করা। : 


তাই পরিবার 


জনসংখ্যার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কের কথা সরকার প্রথম টি অবহিত ছিলেন 
ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা গ্রক্ষেপ ক'রে নিদি সময় -পরে মাথাপিছু 


আয় দি হবে বলা হয়েছিল! পরিকল্পনা কমিশন পূর্ব দশকের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি 


জনসংখ্যা নীতি ১২১ 


কারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1951-61-র দশকে শতকরা 1:25 ভাগ হবে ধরে নেন! 
কিন্তু 1961 সনের আদমন্থ্মীরী অনুসারে দেখা যাঁর যে ওই সময়ে জনসংখ্যা শতকরা 
2.2 হারে বৃদ্ধি পার। পরবর্তী ছুই দশকে পরিবার পরিকল্পনার উপর যতই জোর দেওয়া 
হোক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত ছিল। প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা প্রকৃত জনসংখ্যার চেয়ে 
কমই থেকে গেছে। 

অবশ্য জন্মনিয়ন্ত্রণের উপরেই শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিভরশীল নয়। মৃত্যুহার, পরিধান 
জনসংখ্যাকে যথেষ্ট প্রভাবিত ক'রে । মৃত্যুহার উল্লেখষোগ্যভাবে হাঁস পেয়েছে । নিকটবতী 
বাংলাদেশ, সিংহল:থেকে জনসমীগমও ভারতের কোন কোন রাজ্যের জনসংখ্যাকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। এই বিশাল দেশে যেখানে বিবাহ প্রায় সার্বজনীন ও 
গড়পড়তা বিবাহের বয়স খুব বেশী নয় সেখানে দ্রুত জন্সহার হ্রাস সহজ কথা নয় । 

ভারত সরকার পরিবার পরিকল্পনার “ক্যাফেটেরিয়া” নীতির প্রবর্তন করেন। 
অর্থাৎ প্রকাশ্যে নিয়ন্ত্রণের সবরকম ব্যবস্থা জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া হবে । 
ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে লোকে এগুলি ব্যবহার করবে। প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য 
উন্নত দেশের পরিবার পরিকল্পনার ধারণা ভারতের নীতিবিদদের বিশেষ প্রভাবিত 
করে।. ভারতের পরিবার পরিকল্পনা নীতি সব সময়ই বিদেশী পৃষ্টপোষকতায় সমৃদ্ধ । 
জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সুবিধা সর্বসাধারণ্যে পৌছে দেবার জন্য ব্যাপক শাঁসনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। 

1966 সনে স্বাস্থ্-দপ্তরের অধীনে একটি পূর্ণাবয়ব পরিবার পরিকল্পনা প্রশাসন গড়ে 
তোল! হয়। জনসংখ্যা নীতি, পরিকল্পনার জন্য ব্যর-বরাদ্দ, বৈদেশিক সাহায্য, এ 
ব্যাপারে গবেষণা প্রভৃতি সকল বিষয় এই প্রশাসনের অধীন। পরিবার পরিকল্পনার 
গুরুত্ব অনুধাবন করে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রীদের সভাপতিত্বে একটি 
করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সুষ্টুনীতি 
নিধ্ণরণ। এছাঁড়। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে নানা আলোচনাচক্র ইত্যাদিও দেশে 
সংগঠন করা! হয় ॥ পরিবার পরিকল্পনার কার্যস্থচী কেন্দ্রীয় মহলে গ্রহণ.কর! হয় অর্থাৎ 
সারা দেশের লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে স্থির হয়। কোন রীতির উপর কিরকম গুরুত্‌ 
কখন দিতে হবে তাও কেন্দ্রীয় প্রশাসন স্থির করে । পরিবার পরিকল্পনা সম্পফিত ব্যয়ের 
শতকরা 9619? ভাগ কেন্দ্রই দিয়ে থাকেন। একটা-কথ! মনে রাখতে হবে যে এ 
ব্যাপারে সরকারী দাক্ষিণ্যের কখনও অভাব ঘটে না। অর্থাভাবে কোনও কা্ধসুচী 
গ্রহণ করা৷ যায়নি একথা কখনও শোনা যার না। কিন্তু েন্দ্রীভূতভাবে এই কার্যস্থচী 
পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ৰ 


৬. 


১২২ জনসংখ্যাতত্ের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


সেইজন্য রাজ্য স্তরে স্বাস্থ্যদথরের অধীনে পরিবার পরিকল্পনা ব্যুরো গড়ে 
তোলা হয়েছে। বাজ্যগুলি আবার জেলা স্তরে জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার 
নিয়োগ কারে তার অধীনে একটি কর্মীবাহিনী স্থ্টি করেছে | জনসাধারণের মধ্যে 
কাঁটা রূপীযিত করবার জন্য নগরাঞ্চলে রয়েছে শহরে অবস্থিত পরিবার কল্যাণ ক্লিনিক 
ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক ও সাহায্যকারী স্বাস্থ্য কেন্্র। এই কেন্দ্রের কর্মচারীরাই 
জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছেন, তাদের পরিবার পরিকল্পন৷ কার্ষস্থচী গ্রহণের 
গুরুত্ব বৌঝাচ্ছেন। বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমরা আগেই 
দেখেছি বন্ধ্যা ব| নিবীর্জকরণ সবচেয়ে কার্যকরী উপায় কারণ তাতে প্রভনন ক্ষমতা 
চিরতরে লোপ পায়। সতরাং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এমম্পর্কে নিদিষ্ট সময়ের লক্ষ্যমাত্রা 
স্থির হয় এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে লক্ষ্য কার্যকরী করার চেষ্টা 
করা হয়। দরিদ্র জনদাধারণকে উৎসাহিত করার জন্য সামান্য আধিক অনুদানের 
ব্যবস্থা রয়েছে। ৰ f 

পরিবার পরিকল্পনার কার্ষস্চী রূপায়িত করার জন্য সরকার কিন্তু কখনই বাধ্যতা 
মূলক কার্স্টী গ্রহণ করেননি। জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালিয়ে, আধিক অনুদান দিয়ে 
এই কাৰ্যস্ণচী বূপারিত করার চেষ্টা কর! হয়েছে। ‘জরুরী অবস্থার” সময় কোনও 
কোনও রাজ্যে এই কার্ষস্থচীর উপর কিছু বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ফলে দেশব্যাপী 
বিরোধী প্রচার স্থরু হয়ে যায়। পরবর্তী জনত! সরকার জনসাধারণের অনুভূতির 
প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ‘পরিবার কল্যাণ কাধস্থটা' চালু করার কথা ঘোষণ! 
করেন। কার্যত অবশ্য এই সময় ‘কল্যাণ’ বা ‘নিয়ন? কোনও কাধস্থচী সঠিকভাবে 
নেওয়া হয়নি। পুনঃগ্রতিষ্টিত ইন্দিরা সরকার নীতির নাম পরিবর্তন করেননি এবং 
পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রচারে আগ্রহী হননি। রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে বর্তমান 
সরকারও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেবেন ত পরিস্কার নয় । 

সরকারী নীতির আভাষ আমর! বিভিন্ন সুত্র থেকে পেয়ে থাকি। একবিংশ 
শতাব্দীতে নতুন ভারত গঠনের সুচনা হচ্ছে এই শ্লোগান এখন খুব শোনা যাচ্ছে । 
2000 সনে সকলে স্বাস্থ্যের স্থবিধ৷ পাবে। এটি স্বাস্থ্য দপ্তরের লক্ষ্য । এই দপ্তরের 
গ্রতিবেদনেও দেখা যাচ্ছে 2000 সনে বিভিন্ন ক্ষেত্র দেশের সামনে নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা! 
উপস্থাপিত করা হয়েছে। 

1) নীট প্রজনন হারকে 1.67 থেকে 1.00 তে নামাতে হবে। 

2) পরিবারের গড় আয়তন 4.2 জন থেকে কমিয়ে 2.5 জনে আনতে হবে। 

3) ন্সহার হাজারে 33 জন থেকে 21 জনে নামাতে হবে। 


জনসংখ্যা নীতি ১২৩ 


4) তেমনি মৃত্যুহার হাজারে 14 থেকে ? এ আনতে হবে। 

5) শিশু মৃত্যুর হাঁর হাঁজারে 60 করতে হবে এবং । 

6) প্রস্তুতি মৃত্যুর হার 5-8 থেকে 2 এর নীচে নামাতে হবে । 

দেশের সর্বদাধারণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য স্থবিধার আওতার আনতে হবে। এইভাবে 
চলতে পারলে এই প্রতিবেদনের মতে এই শতাব্দীর শেষে জনসংখ্যা 90 কোটিতে 
দীড়াবে। 

লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জনসংখ্যার গতি নির্ধারণে বিভিন্ন 
দিকের প্রতি নজর দিয়েই এই লক্ষ্যগুলি স্থির করা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত জনসংখ্যা 
নীতি ও তাঁর রূপায়ণে আমাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তাতে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ 
করতে হচ্ছে। ভারতে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন ও এ সম্পর্কিত আলাপ আলোচনায় 
আধুনিক শিক্ষিত সমাজ উদ্যোগী । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যত নতুন নীতি উদ্ভাবিত 
হচ্ছে সেগুলি এদেশে পরীক্ষা করতে এ'রা উৎসাহী । ফলে আধুনিক সবরকম 
পদ্ধতির সঙ্গে এদেশের পরিচয় ঘটেছে। বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করে বিদেশী ভাবধারায় 
নপ্রানিত হয়ে আধুনিক জনসংখ্যা নিরন্তরণ পদ্ধতি চালু করার দিকে দিল্লীর নীতি 
রচনাকারীরা৷ উৎসাহী । 

কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি রচনায় বা তার বাস্তব প্রয়োগে অর্থনৈতিক স্তর» 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, স্বাস্থ্যের অবস্থা, ধর্মীয় ধারণা প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব 
বিষয়গুলি ভালভাবে অন্গধাবণ না ক'রে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার কোনও যুক্তি নেই। 
নীতি নিধ্ণারকরা মনে হয় এই পটভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল নয় এবং তাদের 
কার্যস্থটী তার! পরপর সুত্রে আদেশ জারি কারেই রূপায়িত করতে চাঁন। ফলে নীতি 
কার্করী করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পড়ে সর্বনিয় ইউনিটের স্বল্প আয়ের কর্মচারীর 
উপর । তাঁরা সোজ| উপায়ে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র জনসাধারণকে বন্ধ্যা বা 
নিবীর্জকরণে উতনাহিত ক'রে। প্রজনন ক্ষমতা বয়সের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট । 
কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দিকে নজর দিতে গিয়ে এই স্বল্প আয়ের কর্মচারীরা বস 
নিধিশেষে নিবীর্জকরণ বা বন্ধ্যাকরণ ঘটিয়ে থাকেন । ফলে যে পরিমাণ ব্যয় হয় সে 
পরিমাণ ফললীভ হয় না। 

আপাতদৃষ্টিতে এদেশের পরিবার পরিকল্পনা নীতিতে কোনও বাধ্যতামূলক 
কা্যসচী নেওয়া হবে ন! একথাই স্থির । স্বভাবতই গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার 
নীতি মেনে নিলে পরিবারের আয়তন ব্/ক্তিবিশেষের বিবেচনার উপরই ছেড়ে দেওয়া 
উচিত। কিন্ত নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির সম্পর্কে লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রীয় স্তরে নির্ধারিত 


5২৪ জনসংখ্যাতত্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায় ) 


কারে স্বল্প আরের কর্মচারীদের মধ্যে সেই লক্ষ্যকে কাঁজে রপাহিত করার আদেশ দেওয়া 
কি বাধ্যতামূলক নর? যে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আজ আমাদের - নীতি 
নিধীরকরা পরিবার নিয়স্তণে উদ্যোগী যেসব দেশে কখনই লক্ষ্যমাত্রা স্থির ক'রে পরিবার 
পরিকল্পনার কাচ গ্রহণ কর! হয়নি। আবার পাশ্চাত্য দেখগুনি চীনের কর্ণস্থচীর 
প্রণালায় পরমুখ। কিন্তু দরিদ্র জননাধারণের উন্নতির জন্য চীনের আরও কিছু কর্মস্ণচী 
আছে। বিশেষ চীনের সমাজ ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক কর্মস্থচীর সাধারণভাবে আমরা 
সমালোচনা করে থাকি। সুতরাং এই বিশেষ ক্ষেত্র চীনের সাফল্যকে এত গুরুত্ব 
দেবার কারণ কি? 

পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত বিশেষ কারে কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্যপুষ্ট হয়ে আজ 
আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যহ্থচী গ্রহণ ক'রে তা কতটা সার্থক হ'ল সে 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার দিকে খুব নজর দেওয়া ইচ্ছে। বিদেশী সংস্থার সহায়তায় 
ভারতের 13টি রাজ্যের 66টি জেলার ‘আঞ্চলিক প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত কি 
জনসংখ্যা নিয়ন্্র। পদ্ধতির কার্ধকারিতা, পর্ধবেঙ্গণের পরীক্ষাগার ? উন্নত দেশের 
অঙ্গকরণে গভমোচন আইনসিদ্ধ হয়েছে। 1972এর [লা এপ্রিল থেকে এই আইন 
কার্যকরী । অবশ্য বলা হয়েছে যে গভিনীর সম্মতি নিয়ে স্বাস্থ্যের অভুহাতেই 
গঙ্নাশ করা যাবে । এই জাতীর আইন প্রণয়ন ইত্যাদির উপরই অতিরিক্ত গুরুত্ব 
আরোপ না৷ ক'রে সত্যিকারের সমস্ত) অঙ্গধাবন ক'রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকরী 
করার প্রয়োজন । লুপের পরিবর্তে ল্যাপ্রোক্কপি কতদু কার্যকরী এ চিন্তাই আজকের 
ভারতের সবচেরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবার পরিকল্পনা নীতি ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। 

জলসংখ্য। প্রক্ষেপের গাণিতিক নীতি প্রয়োগ ক'রে আধুনিক তাত্বিকের' পৃথিবীর 
ভবিষ্যৎ জনসমষ্টি সম্পর্কে নানা মতামত প্রকাশ কারে চলেছেন । সব ঘনবস্তিপূর্ণ 
উঃ্নয়নশীল দেশগুলির ভৰিয়ৎ সম্পর্কে তারা সাধারণভাবে নৈরাশ্ঠবাদী। ভারতের মতন 
বিপুল জনসমষ্টির দেশ সম্পর্কে তার! স্বভাবতই ভবিষ্যতের কোন আশার বাণী শোনাতে 


এক বিরাট কর্মীগোষ্ঠীকে সরকার কাজে লাগিরেছেন। আম্মিক পুরস্কার প্রদানের 
ঢালাও ব্যবস্থা রয়েছে। স্ত্রী পুরুষ ধারা এই কর্হচীর আওতায় আসছেন এবং যাঁরা! 
তাদের নিনীর্জকরণ ব| বন্ধ্যাকরণে উৎসাহিত করছেন উভয় গোষ্ঠীই সরকারের কাছ থেকে 
আধিক অনুদান পাচ্ছেন। দেশে কি ধরনের কার্স্থচী নেওয়া হবে এবং বিভিন্ন 
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিকি পদ্যমাতা ধার্য করা হবে তা সরকারী ব্যবস্থাপনার 
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একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্নগোষ্ঠী কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারণ করছেন । বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে 
রাজ্য পর্যায় এই সিদ্ধান্তগুলিকে কার্ধে রূপারিত করার ব্যবস্থা রয়েছে । লক্ষ্যমাত্রা 
পূরণের জন্য রাজ্যন্তরে পুরস্কার প্রদানও করা হয়ে থাকে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন 
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে খবরাখবর প্রদীনও পরিবার সীমিত করার উপকারিত! সম্পর্কে 
জনসাধারণকে অবহিত করার দায়িত্ব একান্ত নিম্নন্তরের কর্মীদের উপর রয়েছে । প্রকৃত 
জনকল্যাণমূলক কার্যস্থটী থেকে উপরওয়ালাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দিকেই 
এদের ঝৌক বেশী । 

সংখ্যার দিক থেকে বিচার করতে গেলে 80র দশকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্থ 
সম্পর্চিত যে সব লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল তা অনেকাংশে অজিত হয়েছে। 1980- 
81 থেকে 1984-85 সনের মধ্যে বন্ধ্যাকরণ ও নিবীকরশের ক্ষেত্রে শতকরা 70. থেকে 
96 ভাগ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা৷ সম্ভব হয়েছে। লুপ উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও ওই সময়ের 
মধ্যে অনুরূপ সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হযেছে ।5. প্রশ্ন উঠে এই ধরনের সাঁফল্যেই 
কি জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির সার্থকতার মাপকাঠি ? 

নিশুর জন্মদান অসংখ্য দম্পতির ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর নিভরশীল॥ এই 
সিদ্ধান্তকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত | 
ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়ত। অনেক সময় অধিক সন্তান সৃষ্টির কারণ হর। বিশ্বযুদ্ধের মহামারীর 
মধ্যে পাশ্চাত্য দেশে তুলনামূলকভাবে জন্সহার বৃদ্ধি পেয়েছিল । আমাদের দেশে আপাত" 
দৃষ্টিতে মনে হয় নিম্নবিত্ত পরিবারে তুলনামূলকভাবে বেশী শিশু জন্মাচ্ছে। এখানে 
বিবাহের বয়ঃদীমা বেশ নীচে। কারণ গৃহকম ছাড়া মেয়েদের নিযুক্তির অন্য কোনও 
ব্যবস্থা নেই। পারিবারিক জীবনে বিবাহই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । পুত্র সন্তান 
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ধারক, বৃদ্ধ বয়সে সেই মা-বাবার ভরণপোষণ করবে । অতএব 
অন্তত ছুটি পুত্র সন্তানের আকাঙ্জা খুবই প্রবল। সেজন্য বাড়তি কয়েকটি অনাদৃতা 
কন্যা সন্তানের জন্মও মেনে নিতে হচ্ছে। এ ধরনের মনোভাব যেখানে অতিমাত্রায় 
ক্রিয়াশীল সেখানে একটি মা দুটি শিশুর মাপকাঠি কার্য করা সহজসাধ্য নয়। উচ্চ ও 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবার সীমিত করার প্রবনতা যেভাবে কাষকরা 
নির্নবিত্তদের স্েত্রে তা নয়। এদিক থেকে বিচার করলে জনসংখ্যার মধ্যে একটি 
ভারসাম্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। নীতিবিদরা, এ ব্যাপারে বিশেষ কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন 
বলে মনে হয় না। 

পরিবার সীমিত করার নীতিকে হুটুভাবে কার্যকরী করতে হ'লে একটি সাঁধিক দৃষ্বি 
ভল্গির প্রয়োজন । মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকীর । শিশুমৃত্যু 
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হ্রাস পেলে অধিক সন্তান জন্ম দেবার প্রবণতা কমে যাঁর়। অন্তত কয়েকটি সন্তানও যাতে 
জীবিত থাকে সভ্য নিম্নবিত্ত মা, বাবা একাধিক সন্তানের জন্ম দিতে চাঁয়। সবকটি 
সন্তানই জীবিত থাকবে এই আশ্বাস পেলে তারা অপেক্ষাকৃত কম সন্তানের জন্ম 
দেবে । ৃ 

1974 এর বুখারেষ্টএর আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা সম্মেলনে ত্দানীস্তন স্বাস্থ্মন্র 
ডঃ করণ পিং বলেছিলেন ‘উন্নয়ন সর্বাপেক্ষা কার্যকরী জন্ম নিরোধক’ । এই 
গ্লোগান খুব জনপ্রিয় হয় । 1984র মেস্কিকোতে সম্মিলিত রাষ্টরপুপ্জের আয়োজিত 
অনুরূপ দ্বিতীয় সম্মেলনে ভারত তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেনি। কিন্তু ভারত কি 
এখনও করণ সিংএর শ্লোগানের গুরুত্ব সঠিক অনুধাবন করতে পারেনি। আমরা 
পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বহু সাহিক তথ্য সংগ্রহ করি । কিন্ত সমাজে শিক্ষা ও 
আয় অঙ্থসারে স্তর বিভাগ ক'রে বিভিন্ন স্তরে জন্সহার কিভাবে হ্রাস পেরেছে এ ধরনের 
আঞ্চলিক সমীক্ষাও বড় একট। দেখি না। অথচ এর মধ্যেই বোধ হয় প্রকৃত সত্য 
লুকিয়ে রয়েছে। 

পরিবার পরিকল্পনা কর্মস্ছচী কেবল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে খবরাখবর নিরে 
সেগুলি কতদূর প্রবর্তন করা যায় সেই চেষ্টা কর। এমন কথা মনে করলে কখনই উপযুক্ত 
ফললাভ হবে না। সমাজের নিয়ন্তরে আয় বৃদ্ধি শিক্ষার প্রসার, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা এগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার | বিশেষ 
করে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রণার ও অর্থকরী কাজকর্মে“ নারীদের অধিকতর অংশ- 
গ্রহণ পরিবার সীমিত করার অন্যতম উপায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলিকে জনপ্রিয় 
করার জন্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার কিছু অংশও যদি জনসংখ্যার সমস্তা ও 
বর্তমান যুগে বৃহৎ পরিবার সৃষ্টির অস্থবিধার কথা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য ব্যয় 
করা যেত তবে জন্মহার হাস করার জন্য সরকারী প্রচেষ্ট। কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত। 
মোট কথ ‘পরিবারের আয়তন’ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আধুনিক ভাবধারার 


সঙ্গে পরিচয় ঘটালে মানুষ নিজেই অনেকাংশে এ ব্যাপারে পঠিক সিদ্ধান্ত নিতে 
পারে। 
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